তীর্ঘ গনি 


স্থবোধকুমার চক্রবর্তী 


ক 


নবপত্র প্রকাশন 





প্রথম প্রকাশ 2 ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ 


প্রকাশক £ প্রসৃন বসু 
নবপত্র প্রকাশন 
৬ বাগ্কম চ্যাটাজক স্ট্রশট / কাঁলকাতা-৭০০০৭৩ 


মুজ্রক £ সুরেন্দনাথ দাস 
বাণশরুপা প্রেস 
৯এ মনমোহন বসু স্ট্রীট / কাঁলকাতা-৭০০০০৬' 


আলোকচিত্র £ লেখক ও ডন্তর সীতাংশহ 'মন্র 
প্রচ্ছদ £ স্বোধ দাশগদ্*ত 


কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানপ্ত দ্বাপরঃ | 
উত্বিষ্স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপ্যতে চরন্‌ ॥ 
চরৈবেতি, চরৈবেতি। 

_এঁভরেয় ব্রাহ্মণ ৭. ১৫. ৪ 


ঘুমিয়ে থাকার নামই কলিকাল, 

দ্বাপর হল জেগে থাকার নাম, 

সত্য যুগে চলার গান গায়__ 
এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো । 


এই লেখকের লেখ 


ছোট গল্প 
অয়ি অবন্ধনে, কী মায়া, গল্প শুধু গণ্প 
ঠ। 


জমণের গল্প 
সুন্দর নেহারি, কেরালার উপকূলে 
গু 


ভ্রমণ কাহিনী 


তীর্৫ের পথে, রৃপমতর দেশে, কানাড়া দেখা হল না 
প্ঠ 


জমণ সন্কলন 
শ্রীস্থঘম! চক্রবতীর সহযোগিতায় 
শতবর্ষের পথযাত্রা 
গু 


ভ্রমণ উপগ্যাস 
ম্পপদ্ম, তু্জভন্্রা, একজন লামা ও মানস সরোবর, আরও আলো,কুটিল কুমায়ুন, 
কাম্মখরী বাহার, তিন পাহাড়, অন্য এক দেশ 
ঙ 


ব্যঙ্গ উপন্যাস 
৭ বাক্ষ্য 


উপন্যাস 
রুপম ? সেই উজ্জব্ল মুহূর্ত, একটি আশ্বাস, জনম জনম, মেঘ, কিবা, 
আয় চাঁদ, তারার আলোর প্রদপখা'নি, বাঁধ ভেঙে দাও, মৌন মন, 
তারা ভেসে চলেছে, চোখের আলোয় দেখোঁছিলেম, একটি 
নাটক 'নিয়ে, ০০5 ( যন্তরস্থ) 


ছোটদের জন্য 
আমাদের দেশ 
ডা, অল? মহিন ও তা মিলনা 


শাশ্বত স্ভারত 
দেবতার কথা, ধাঁষর কথা, অসুরের কথা, উপদেবতার কথা, তাঁর্থের কথা, 
নী 


ধিফুপ্রাণ, মাকম্ডের পুরাণ, কাহক পুরাণ, শ্রীঘদ্‌ভাগবত, দেবী ভাগবত (বজ্জ্্থ) 
্ 
0 
রম্যানি বাক্ষ্য 


হচীপত্র 


পানা ৭৮, রাজাগর ৭৯, নালন্দা ৮০, পাবাপুরী ৮০, বিহার 
শরিফ ৮০, পরেশনাথ ৮০, বৈদ্যনাথ ধাম ৮১, গয়া ৮৪, 


বদদ্ধগয়া ৮৮ 





অবতরণিকা ৯--২৭ 
পূর্বাঞ্চল ২৮--৯৭ 
পশ্চিমবঙ্গ ঃ ২৮৬৩ 
কাঁলিকাতা ২৮, কালশঘাট ২৮, দক্ষিণেশ্বর ৩২, জয়রামবাটি ৩৬, 
কামারপদ্কুর ৩৬, বেলুড় ৩৯, আদ্যাপণীষঠঠ ৪২, গঙ্গাসাগর ৪২ 
তমলদক ৪৪, গড়বেতা ৪৭, চন্জ্রকোণা ৪৮, দাঁতন ৪৮, এক্তেশ্বর ৪৮, 
বিফুপুর ৪৮, ৭ ৪৯, বক্রেশবর ৫৩, দন্তে্বরী &৭, 
করতোয়া তট &৭, উজান ৫৭, বহুলা &৭, কেতুগ্রাম ৫৭, ক্ষীর- 
গ্রাম ৫৭, কোঁকামুখ ৫৮, কিরণটকোণা ৫৮, নলস্থান &৮, 
অ্রহাস ৫৮, লাভপুর ৫৮, নলহাটশ ৫৮, নন্দীপুর &৮, 
কোপাই ৫৮, ব্রিক্রোতা ৫৮, পণ্ড ৫৯, জজ্পেম্বর ৫৯, 
তারাপাঁঠ ৫৯, নবদ্বীপ ধাম ৬০, ব্রিবেণণী ৬১, শ্রীরামপুর ৬১, 
মাহেশ ৬২, বাঁশবেড়ে ৬২, কল্যাণেশ্বরণ ৬২, কেন্দুবিজ্ব ৬২, 
নান্নর ৬৩, বোলপন্র ৬৩, শান্তিনিকেতন ৬৩, বড়নগর ৬৩ 
আসাম £ ৬৪--৭২ 
কামাখ্যা ৬৪ হাজো ৭১, নৌগ্রাট ৭১, শিবসাগর ৭১, 
বদোঁয়া ৭২, বরপেটা ৭২, মাজীল ৭২ 
মিজোরাম £ ৭২ 
ভুবন পাহাড় ৭২ 
ত্রিপুরা £ ৭২---৭৩ 
উদয়পুর ৭২ 
মেঘালয় £ ৭8 
জয়ন্তী ৭৪ 
অরুগাচল প্রদেশ : ৭9: 
পরশুরাম কুণ্ড ৭৪ 
বাঙল। দেশ £ ৭৬--৭৭ 
যশোহর ৭৫, পৃস্ড্র ৭৫, শ্রীহট্র ৭৫, চন্দ্রনাথ ৭৫ 
বিছার £ ৭৮--৮৯ 
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'উড়িস্তা £ ৯০-__৯৭ 
ভুবনেশ্বর ৯০, পুরী ৯২, সাক্ষীগোপাল ৯৬, কোনারক ৯৭, 
যাজপুর ৯৭ 
দক্ষিণাঞ্চল 2 ৯৮- ১৬৩ 
ছন্ধপ্রদেশ 2 ৯৮-_-১২৪ 


আরসাবজুলন ৯৮, শ্রীকুর্মম ৯৯, সীমাচলম ১০১১ আন্নাভরম ১০৩, 
িঠাপুরম ১০৩, গোদাবরী ১০৩, কোটিপজ্লী ১০৩, দ্রাক্ষা- 
রাম ১০৪, ভদ্রাচলম ১০৬ িজয়ওয়াডা ১০৬, মঙ্গলাগার ১০৭, 
অমরাবতী ১০৯, চেজেরলা ১১০, মহানন্দী ১১১, অহোবলম 
১১৩, আলমপুর ১১৫, লেপাক্ষী ১১৫, টাডপাত্র ১১৬, 
শ্রীশৈলম ১১৬, কালাহস্ভন ১১৮, তিরুপাঁতি ১২০ 


পণগ্ডিচেক্ি : ১২৪--১২৫ 
ভামিলনাড়, ঃ ১২৫-_-১৫৫ 
ম্যাড্রাস ১২৫ তিরুত্তনি ১২৭, পক্ষীতনর্থ ১২৭, কাণ্ণীপুরম ১২৮, 
1চদম্বরম ১৩৩, মায়াভরম ১৩৩, কুন্তকোনাম ১৩৪, তঞ্জোভুর 
১৩৪, তিরুচরপল্লশী ১৩৬, শ্রীরঙ্গষম ১৩৭, জম্বুকেশবর ১৪০, 
[তরুভান্না মালাই ১৪০, মাদুরাই ১৪১, পালাঁন ১৪৪১ রামে*বরম 
১৪৫, তিরুচেন্দুর ১৪৯, শ্রীবৈকৃণ্ঠম ১৫১, আলোয়ার তিরুনগরী 
১৫১, পাপনাশম ১৫১, শ্‌চীন্দ্রম ১৫৯, কন্যাকুমারী ১৫৩ 


ভ্ীলক্কা : ১৫৫ 
কেরালা £ ১৫৬-_-১৫৯ 
ব্রবেন্দ্রাম ১৫৬, বর্কলা ১৫৭, সবরীীমালাই ১৫৮, ভাইকোম ১৫৮; 
কালাড ১৫৮, 'ত্রিচুর ১৫৯, গুরুভায়ুর ১৫৯ 


কর্নাটক £ ১৬০--১৬৩ 
মাইসোর ১৬০, শ্রীরঙ্গপাটনা ১৬০, 'শিবসমদুদ্রুম ১৬০, শ্রবণবেল- 
গোলা ১৬১, বেলুর, হালোবিড ও সোমনাথপুর ১৬৯, শ্রীঙ্গেরী 
১৬১, তালাকাবেরণ ১৬১, ডীডাঁপ ১৬২, ধমস্ছিল ১৬২, গোকর্ণ 
১৬২, বিজয়নগর ১৬২, 'কিচ্কিন্ধ্যা ১৬৩ 


গোয়া £ ১৬৩ 
পশ্চিমাঞ্চল £ ১৬৪--১৮৮ 
এছারাই ১৬৪--১৬৯ 


বম্বে ১৬৪, বজ্েম্বরশ ১৬৪, অম্বরনাথ ১৬৪, নাঁসক ১৬৪, 
পণ্টবটপ ১৬৫, 'ত্রি্বক ১৬৬, রামটেক ১৬৬, পাম্ধারপুর ১৬৭, 
ঘুস্মেশ্বর বা গুহেশবর ১৬৮, ভীমশঞ্কর ১৬৮, কোলহাপুর ১৬৯ 
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বধ্যপ্রন্দেশ 2 ১৬৯--১৭৩ 
উজ্জীয়নী ১৬৯॥ মহেশ্বর ১৭১, অমরকগ্টক ১৭২, চিত্রকুট ১৭৩ 
বাজপ্ছান $ ১৭৩--১৮০ 


পুদ্কর ১৭৩, আজমের ১৭৮, নাথদবার ১৭৮, কাঁকরোল ১৭৯, 
চারভুজা ১৭৯, রণকপুর ১৭৯, আবু ১৭৯, দেশনোক ১৮০ 

গুজরাট £ ১৮০--১৮৭' 
অম্বাজী ১৮০, ডাকোর ১৮০, ব্রোচ বা ভূগুকচ্ছ ১৮২+ শুক্রতীর্ঘ 


১৮২, উডভাডা ১৮২, 'পাঁলতানা ১৮২, দ্বারকা ১৮২, নাগেশবর 
১৮৪, বেটদ্বারকা ১৮৪, গিণরি ১৮৫ পোরবন্দর ১৮৫ সোমনাথ 


১৮৮ 
পাকিস্তান £ ১৮৮ 
শহংলাজ ১৮৮ 
উত্তরাঞ্চল £ ১৮৯-_২৩২ 
গদজলী ১৮৯ 
পাঞ্জাব £ ১৮৯-_-১৯২ 


অমৃতসর ১৮৯, তরনতরন ১৯০, গৈ্ডোয়াল ১৯০, খাদুর সাহেব 
১৯০, ডেরাবাবা নানক ১৯০, ফতেগড় সাহেব ১৯১, কতরিপূর 
১৯১, সুলতানপুর লোধি ১৯১, আনন্দপূর সাহেব ১৯১, 
করাতপদুর ১৯২, নয়না দেবী ১৯২ 


হরিয়ানা 2 ১৯২--১৯৩, 


কুরুক্ষেত্র ১৯২, গোপালমোচন ১৯৩, মনসা দেবী ১৯৩, কোটলা 
নিহাঙ্গ ও চমকোর ১৯৩ 


হিমাচল প্রদেশ £ ১৯৪--১৯৫ 
কাংড়া ১৯৪, জবালামুখী ১৯৪, বৈজনাথ ১০৫ 

জঙ্গু ও কাশ্মীর £ - ১৯৫--১৯৯, 
জম্মু ১৯৫, শ্রীবৈফোদেবী ১৯৫, ক্ষীর ভবানী ১৯৫৬, অমরনাথ 
১৯৬ 

উত্তর প্রদেশ 2 ২০০-_-২৩৪, 


মথুরা ২০০, বৃন্দাবন ২০১, প্রয়াগ ২০৫, বিন্ধ্যাচল ২০৬, 
কাশ / বারাণসা ২০৯, ব্যাসকাশী ২১৪, সারনাথ ২১৬, কুশণ- 
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নগর ২১৬, অযোধ্যা ২১৬, নৈমিষারণ্য ২১৮, মায়া বা হরিদ্বার 
২১৯, হৃষিকেশ ২২৩, যমুনোব্রী ২২৪, উত্তরকাশশী ২২৫ 
গঙ্গোত্রী ২২৬, গৌমুখ ২২৭, কেদারনাথ ২২৭, ব্রিষূগী নারায়ণ 
২২৯, পণ্চকেদার ২৩০, মদমহে*বর ২৩০, তুঙ্গনাথ ২৩০, রুদ্রনাথ 
২৩০১ কল্প*বর ২৩১, পগ্প্রয়াগ ২৩১, দেব প্রয়াগ ২৩১, রৃদ্দ্ 
প্রয়াগ ২৩১৯, কর্ণ প্রয়াগ ২৩১, নন্দ প্রয়াগ ২৩১, বিষ প্রয়াগ 
২৩১, পণ্চবদ্রী ২৩১, বিশালবদ্রী ২৩১১. যোগবন্রী ২৩১, 
ভবিষ্য বদ্রী ২৩১, বদ্ধ বদ্রী ২৩১, আঁদ বদ্রী ২৩১, বদ্রীনাথ 
২২১, উখাীমঠ ২৩২, যোশশমঠ ২৩২, হেমকুণ্ড লেকপাল ২৩২ 


নেপাল £ ২৩৬--২৩৬ 
পশুপাঁতিনাথ ২৩৫ 
'ভিববত £ ২৩৭--২৩৮ 


মানস সরোবর ও কৈলাস ২৩৭ 


জঅবতরণিক। 


ভীর্থ 


ভীর্থ-যাত্রার পূর্বে তীর্থ শব্দটির অর্থ জানা দরকার ৷ সংস্কৃত তৃ ধাতুর মানে 
উত্তীর্ণ হওয়া । তরতি পাপাদিকং যস্মাৎ £ য পাপাদি থেকে উত্তীর্ণ করে 
ভারই নাম তীর্থ । যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আছে £ নমন্তীর্থায় চ। এই 
তীর্থ হলেন ভগবান । অথর্ব বেদে আমর একটি সুন্দর শ্লোক পাই £ 
দিবং ব্রমো নক্ষত্রাণি ভূমিং যক্ষাণি পর্বতাম । 
সমুদ্রানগ্ে। বেশস্তাস্তে নো মুধস্বংংসঃ ॥ 
হে ঈশ্বর, তুমি এই পুণ্যক্ষেত্র পৃথিবীর বুকে বাস কর, পর্বতে, সমুদ্রে, 
নদী ও সরোবরে আছ অধিষ্ঠিত, তাই আমি এ সবের স্তব করি। তুমি 
সর্ববাপী বলে যদি না জানতাম, তাহলে এ সবের স্ব করতাম না। তুমি 
আমাদের পাপমুক্ত কর, বিশুদ্ধ কর মন। 
কিন্ত তার আগে নিজেকে জানা দরকার ৷ কুলার্ণৰ তন্ত্রে আছে £ 
আত্মতীর্থং ন জানস্তি কথং মুক্তির্বরাননে । শিব পার্ধতীকে বলছেন, বরাননে, 
আত্মতীর্থ না জানলে মুক্তি আসবে কোথা থেকে! 
নানা দিক বিচার করে তীর্থকে ত্রিবিধ বল! হয়েছে : জঙ্গম, মানস ও 
স্থাবর । জঙ্গম শব্দের অর্থ সতত গতিযুক্ত, গতিশীল । 
ব্রাহ্মণ! জঙ্গমং তী'্থং নির্মনং সর্বকামিকং । 
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধাত্তি মলিনাঃ জনাঃ ॥ 
জগতে ব্রাঙ্মণেরা হলেন জঙ্গম তীর্থ । প্রাঙ্গণের বাক্যোদকে মঙ্গিনজন 
পবিত্র হয়। মানস তীর্থ হলো মানুষের মন । কাঁশীখণ্ডে আছে : 
সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থ, তীর্থমিন্ড্রিয়নিগ্রহঃ | 
ভীর্থানামপিতত্তীর্ঘং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা ॥ 


শুধু তপস্যা ব্রহ্মচর্য ও ইন্ডিয়-নিগ্রহ নয়, সতা ক্ষমা ধৈর্য জানদান দয়া ও 
প্রিয়বাদিতাও মানস তীর্থ। পদ্ম পুরাণে আছে : 
ইন্জ্িয়াণি বশে কৃত্বা যত্রতঞ্র বসেন্নরঃ | 
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্র প্রয়াগং পুক্ষরং তথা ॥ 
এই জন্যেই কুলার্ণব তস্ত্রে আছে : ইদং ইদং ভীর্থং ভ্রমস্তি তামস৷ জনাঃ। 
তমে৷ ভাবাপন্ন মানুষেই নান! তীর্থে ছুটোছুটি করে বেডায়। তাই কবীর 
বল্লেছেন £ 
দুর খেলন্‌ মত জাঁও ভহইয়া, দূর খেলন্‌ মৎ জাও। 
ঘট হি মে গঙ্গা, ঘট হি মে যমুনা, ঘট হি মে নাহাও | 
ওবে ভাই, দূরে খেলতে যাবার কোন দরকার নেই । ঘটেই আছে গঙ্গা 
যমুনা, ঘটের জলেই তুমি ন্নান কর। 
একই কথা বলেছেন শহ্করাচার্য : যা! কাশিকাহং নিজবোধ রূপা । কাশ, 
ধাতুর অর্থ প্রকাশ । তাই আত্মবোধই কাশী । 
তীর্থ বলতে আমরা হা বুঝি, তা৷ হলো স্থাবর তীর্থ । কাশীখণ্ডে আছে £ 
প্রভাবাদদভূতাদ্‌ ভূমেঃ সলিলন্য স তেজসঃ। 
পরিগ্রহাণ মুণীনাঞ্চ ভীর্থানাৎ পুণ্যতা ন্মৃতা ॥ 
ভূমি সলিল ও তেজের অসাধারণত্ব এবং মুনিদের বাসস্থানই পুণ্যতী্থ 


বলে গণ্য হয়েছে। 
হিন্দুধর্ম 


তীথের সঙ্গে ধর্মের একটা ঘনিষ্ঠ যোগস্থত্র আছে । তীর্থ মানেই ধর্মাচরণের 
স্থান। ধর্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, যা ধারণ যা পোষণ করে । 
মানুষেব গুণ বা নৈতিক চরিত্র অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্ত 
সাধারণভাবে ধর্ম বলতে আমর! রিলিজিয়ন বুঝি" ঈশ্বর, দেবতা, তাদের 
পৃজা-উপাসনা। পাপ-পুপ্য, ইহলোক-পরলোক ৷ সামাজিক জীবনযাত্রার 
নিয়ম-কান্তন-_-এ সবই ধর্মের অঙ্গ । দেশে দেশে যুগে যুগে এই ধর্মের 
ব্যাখ্যা বদল হয়েছে । কখনও ঈশ্বরের অবতার এই ধর্মের প্রবক্তা, কখনও 
ঈশ্বর কোন মানুষকে প্রেরণ করেছেন ধর্মের ব্যাখ্যার জন্য, কখনও বা কোন 
খাষি মহাপুরুষ ব! সিদ্ধপুরুষ এই কাজ করেছেন । 

বেদের খষির1 বলেছেন : পৃিবীং ধর্মনা ধৃতাং। ধর্মই পৃথিবীকে ধারণ 


ধনে আছে :. শর, যে অর খাগের খাবি রাহি খান. খেয়ে বেদের 
খারা 'খশের লক্ষণ নির্ধারণ করেছিলেন” 
সত্যং বৃহদ্‌ ধাতম্‌ উগ্রং 
দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধা 
যানো ভূতহ্য ভবান্য পত্বাদবং লোক! 
পৃথিবী নঃ কৃণেতু ॥ 
এটি অথর্ব বেদের শ্লোক। সহজ ভাষায় এর মানে হলো, পৃথিবীকে 
ধারণ করে আছে বৃহৎ সত্য উগ্র মত, দীক্ষ1, তপ, ব্রহ্ম বা প্রাথনা এবং যজ্ঞ। 
আমাদের অভীত ও ভবিগ্যতের পত্ী সেই পৃথিবী অমানের জন্য একটি প্রশস্ত 
বিশ্ব রচনা করুন । 
এক ঈশণ্বঁরকেই আমর। নান। বপে দেখি । ঈতখ্বরের কল্পন। এমন বিশাল 
একজনকেই অনেক রূপে বর্ণন। কর! হয়েছে । এ কথার ধারণ। আছে 
ঝগ্েদে : 
একং সৎ বহুধা বদন্তি | 
অথর্ব বেদেও এই রকম কথা আছে : 
সবিত| সত্য ধর্মা। 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যেই এই সত্য নিহিত আছে । আর এই সত্যকেই 
ঝষিরা নানা নাম দিয়েছেন । 
কবয়ঃ একম্‌ সম্তমূ বহুধা কল্পয়ন্তি । 
এ শুধু হিন্দুধর্মের কথ| নয়, সমস্ত ধর্মেই আছে ঈপ্বরের সম্বন্ধে একটা 
গভীর উপলব্ধির কথ|। সেই উপলব্ধি থেকেই ধর্ম সত্বন্ধে একট ধারণার 
জন্ম হয়েছে। 


অন্যান্য ধর্ম 


ভারত একসময়ে হিন্দুর দেশ ছিল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে 
বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ এই ভারতে জন্মগ্রহণ করে তাদের নূতন ধর্ম 
প্রচার করেছিলেন বিশ্বে। অগণিত হিন্দু সেদিন সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। যীশু্রীষ্ট ও হজরত মহম্মদের জন্ম বিদেশে । তাদের 
প্রবতিত খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম বিদেশ থেকে ভারতে এনেছে । পাঙ্সিরাও 
তাদের ধর্ম এনেছে বিদেশ থেকে । আবার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কাদে 


১১ 


গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যস্ত দশজন গুরু ষে খাল্সা বা শিখ 
ধর্মের প্রবর্তন করেন, তার জন্ম ভারতের মাটিতেই । এই কারণেই তীরে 
কথা বলতে হলে প্রথমে হিন্দু তীর্ঘের কথা বলতে হয়, তারপরে জৈন, বৌদ্ধ 
ও শিখ তীর্থের কথা ৷ পার্সী, শ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মেরও অনেক পবিত্র স্থান 
এ দেশে আছে এবং সেগুলিও উপেক্ষা করবার মতো! নয়। তাই সকল 
তীথের কথাই এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে । 


হিন্দু দেবদেবী 


অন্যান্থা ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিশেষ পার্থক্য হলো হিন্দুরা এক ঈশ্বরে 
সত্তষ্ট না হয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার কাহিনী রচনা করেছে । পুরাণে এই 
সব দেবদেবীর সবিস্তার বর্ণনা আছে এবং বহু পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে 
আমরা শৈশব থেকেই পরিচিত । তীর্থ দর্শনে বেরোতে হলে মুখ্য দেবদেবীর 
প্রাথমিক পরিচয় ও কিছু পৌরাণিক কাহিনী আমাদের জানা থাক] খুবই 
প্রয়োজন । তা নাহলে অনেক সময়েই কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। 
যেমন, বৈগ্ভনাথধামের মন্দির দর্শনে গেলে পাণ্ডা বলবেন, বৈষ্যনাথধাম 
হৃদয় গীঠ, দেবী জয় ছুর্গা ও বৈদ্যনাথ তার ভৈরব । কিংবা কেরালার কোন 
মন্দিরে শোনা যাবে, হরিহরম্মত সম্ভার মুতি । 

প্রধান দেবদেবীর সংখা। বেশি নয়। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ত্রিমৃতিতে প্রকাশিত । 
তিনি ব্রহ্মা রূপে স্থষ্টি করেন, বিষুণ রূপে পালন করেন এবং সংহার করেন 
শিব রূপে । খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে ভারতে ব্রহ্মার পুজা সীমাবদ্ধ 
এবং তার মন্দির বিরল। একমাত্র পু্রেই ব্রহ্মার মন্দির সগৌরবে প্রতিষ্টিত। 
বিষণ ও শিব সর্বত্র সমান আদৃত। কোথাও বিষ্ণুর প্রাধান্য, কোথাও 
শিবের । এম্বর্ষের দেবী লক্ষ্মী বিষুর স্ত্রী, তাদের পুত্র কন্যা নেই। শিবের 
পত্ী সতী তার পিত। দক্ষের যজ্্রস্থলে দেহত্যাগ করে পরজন্মে হিমালয় কন্যা। 
পার্বতী নামে পুনরায় শিবকে বিবাহ করেন। তার পুত্র গণেশ সিদ্ধিদাতা 
এবং কাতিক দেবসেনাপতি । পার্বতীর নামই অন্নপূর্ণ।, হুর্গ। নামেও ইনি 
পুজিতা । সাধারণভাবে লক্ষ্মী সরন্বতী ছর্গার ছুই কন্যা । কিন্তু পুরাণের 
মতে লক্ষ্মী ভূগু মুনির কন্যা । সরস্বতী কোথাও ব্রহ্মার, কোথাও বা বিষ্ণুর 
পত্তী। আসলে তিনি বিস্তার অধিষ্টাত্রী দেবী । 

বিষুর অন্য নাম নারায়ণ। গৃহস্থের ঘরে নারায়ণ শিলার উপরে তার 
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পৃজা হয়, কিন্তু মন্দিরে তার চতুর্ভূজ মৃতি। কিন্তু শিবের পৃজ৷ সর্বত্র হয় 
পাথরের লিঙ্গের উপরে । দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরে নটরাজ শিবের 
মৃতিও দেখা যায় । দেবী ছুর্গা কোথাও অষ্টভূজা, কোথাও বা দশভূজা ৷ কালী, 
তারা প্রভৃতি তারই ভিন্ন রূপের নাম। কালী মুতির পূজাই সর্বাধিক প্রচলিত। 
গণেশ বা বিনায়ক সিদ্ধিদাতা দেবতারূপে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সসম্মানে 
পুঁজ] পাচ্ছেন। কিন্তু কাতিকের মন্দির উত্তর ভারতে বিরল এবং দক্ষিণ 
ভারতের নানাস্থানে তিনি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছেন । কাতিকের ন্র্রহ্মণা, 
বিশাখ, ষড়ানন, যম্মুখম, মুরুগণ, প্রভৃতি নামে বিষণ ও শিবের মতে তিনি 
সমান সম্মানের অধিকারী । পুরাকালে ন্তূর্ধ পৃ্জার প্রচলন ছিল। উড়িষ্যার 
কোণারকে, গুঙ্গরাতের মাধরায় ও কাশ্মীরের মাণ্ডে তার প্রমাণ আছে । 
অগ্নির উপাসনা করেন পাসিরা। শনিও শীতলার পুজাও প্রচলিত আছে। 
পৃক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্য হরিহরম্ত সম্ভ। বা আহইয়াপ্লাস একজন 
সবজনপুজা দেবত| ৷ বিষ্র্র মোহিনী স্ত্রীমূ'তর সঙ্গে শিবের মিলনের ফলে 
এই দেবতার জন্ম হয় সমুদ্র মন্থনের অব্যবহিত পরে । 

এ ছাড়াও আরও অনেক দেবতার মন্দির আছে এই শুুবিশাল দেশে । 
যথাস্থানে তাদের পরিচয় দেওয়! সম্ভব হবে । 


দশীবতার 


অবতার কথাটি এসেছে অবতরণ শব্দ থেকে। পৃথিবীর সঙ্কট কালে 
বিষ বারে বারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তাঁর এইসব রাপের নাম 
অবতার ' এ যাবৎ মংসা, কৃর্ম, বরাহ' নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, 
বলরাম ও বুদ্ধ এই নয়টি অবতার হয়ে গেছে । বাকি আছে দশম অবতার । 
বর্তমান কলি যুগের শেষপাদে তিনি কন্কি রূপে অবতীর্ণ হবেন। কক্কিপুরাণে 
সে কাহিনীও লেখা হয়ে আছে । 

প্রথম কাহিনী মৎস্য অবতারের ৷ কল্প দিয়ে পৌরাণিক কালের গণনা । 
বর্তমান কল্পের নাম শ্বেত বরাহ কল্প, শাসন বৈবস্বত মন্বর ৷ ইনিই সপ্তম মন । 
প্রলয়ের পূর্বে ইনি দ্রাবিড় দেশে বিষ্ণতক্ত রাজা ছিলেন। এই রাজা অফুত 
বর্ষ কঠিন তপস্া! করেছিলেন, প্রথমে উর্ববাহু হয়ে, পরে অধোমস্তকে 
অনিমেষ নয়নে । একদিন যখন তিনি কৃতমাল! বা! তমসা নদীতে তর্পণ 
করহিলেন, তখন তার অঞ্জলিতে একটি সফরী উঠল । এই পুঁটি মাছটির 
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প্রীর্থনায় রাজা তাকে কলসীতে ভরে নিজের আ্মাশ্রমে নিয়ে এলেন । 

একরাত্রে সেই মাছ এমন বড় হলো যে কলসীত্ে বয় রাখা যায় না 
রাজা তাকে কৃপে ৰা মলিকচ্ছ জলে নিক্ষেপ করলেন। আরও বড় হচ্চে 
রাজা তাকে সরোবরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সে আরও বড় হলো । 
বিশ্যয়াপন্ন রাজা তাকে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে নিয়ে যেতে 
লাগলেন । শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেলেন । রাজার মনে 
তখন সংশয় জেগেছিল, বললেন, আমাকে তুমি ছলনা করছ কেন প্রভু ? 

মৎস স্বীকার করলেন যে তিনি নারায়ণ, মহাপ্রলয়ের সময়ে স্থ্টি রক্ষার 
জন্য তাকে উপদেশ দিতে এসেছেন । বললেন, সাতদিন পরে প্রলয় পয়োধি 
জলে পৃথিবী হবে নিমগ্ন । তার আগে, হে রাজা, তুমি সমস্ত বীজ ওষধি প্রাণী 
মিথুন ও খষিদের নিয়ে একত্র হবে । প্রলয়ের জলে আমি একটি বিরাট নৌকা 
পাঠাব, তোমরা সেই নৌকায় আরোহণ করে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো । 

রাজা তাই করলেন। প্রলয়ের জলে যে নৌকা ভেসে এল, সকলের সঙ্গে 
রাজ্ঞা তাতে উঠে বসলেন । তারপর শঙ্গযুক্ত স্ববর্ণময় মহামতস্তের আবির্ভাব 
হলো । রাজা মহাসর্পের রঙ্জ? দিয়ে মতসের শৃঙ্গে নৌকা বাধলেন। মৎস্য 
হিমালয়ের দিকে উজ্জিয়ে চলল । হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ তখনও জলের 
উপরে জেগে ছিল। সেই শৃঙ্ষে রাজা নৌকা বাঁধলেন। প্রলয়ের অবসানে 
দেখা গেল, তারই নৌকায় স্্টি রক্ষা পেয়েছে । 

দ্বিতীয় অবতার কুর্ম । মতস্য অবতারের মতো এ কোন প্রাকৃতিক 
মহাপ্রলয় নয়। এ দেবাস্থরের সমুদ্র মন্থনের কাহিনী । ছূর্বাস৷ মুনি 
দেবরাজ ইন্দ্রকে শাপ পিয়েছিলেন। সেই শাপে লক্ষ্মী স্বর্গ ও ইন্দ্রকে 
পরিত্যাগ করে পাতালে বরুণ।লয়ে নেমে ষান। অসুর পরাক্রাস্ত হয়ে 
দেবতাদের পরাজিত করে ত্বর্গ থেকে বিতাড়িত কর । দেবতার! ব্রহ্মাকে 
নিয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন । বিষুণ বললেন, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে 
সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলতে হবে। প্রথমে সমস্ত ওষধি ক্ষীরোদ সাগরে 
নিক্ষেপ কর, মন্দর পর্বতকে কর মন্থনদণ্ড ও বাশ্বকীকে রঙ্জু। তোমরা 
একদিকে ধব, অন্যদিকে অশ্রররা ধরুক। মন্থনের বেগে পৃথিবী যাতে 
রসাতলে ন! যায়, তার জন্য কুর্মরাপে আমি মন্দরকে ধারণ করব । 

সমুদ্রমন্থনের জনই বিষুর কুর্ম অবতার । এই মস্থনে সমুদ্র থেকে 
যা উঠেছিল, তা আমাদের জানা । 
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বরাহ তৃতীয় অবতার । এই অবতারে বিষণ হিরপ্যাক্ষ বধ করেছিলেন, 
কিন্ত তাকে বধ করবার জন্য তিনি অবতার হন নি। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল 
পৃথিবী উদ্ধার । প্রথম মনু স্বয়সুর জন্মের পর তার পিতা ব্রহ্মা তাকে 
আদেশ করেছিলেন, তুমি সংসারী হয়ে পৃথিবী শাসন কর। 

কিন্ত পৃথিবী কোথায়! সমস্ত স্থঙি তো জঙ্গময়! ঠিক এই সময়ে 
ব্রহ্মার নাসারন্ধ থেকে এক অন্নুষ্ঠ পরিমাণ বরাহু বহির্গত হলো । আকাশে 
তার আকার হলো পর্বতপ্রমাণ বিরাট । বস্ত্রের মতো! গর্ভন করে উঠল বরাহ। 
পিতাপুত্র নিঃসংশয় হলেন যে বিষুণই বরাহ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বেদ 
আবৃত্তি করে ব্রহ্গ। বরাহের স্তব করলেন। বরাহ আর একবার গর্জন করে 
সমুদ্রে প্রবেশ করল । 

প্রলয় কালে যে পৃথিবী তার কোলে ছিল, এখন তা রসাতলে। বরাহ 
সমুদ্রের একদিক থেকে আর একদিক পর্যস্ত চিরে ফেলে দস্তাগ্রে পৃথিবীকে 
বাহির করল। 

হিরখ্যাক্ষর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো এই সময়ে। হিরণ্যাক্গ ও 
হিরণাকশিপু কশ্যপ ও দিতির ছুই পুত্র। হিরণ্যাক্ষ বরাহের সঙ্গে যুদ্ধ 
প্রার্থনা করে নিহত হলো । 

চতুর্থ ন্বসিংহ অবতার হিরণ্য কশিপু বধের জন্য ৷ ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদে 
শোকার্ত হয়ে হিরণ/কশিপু কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর লাভ 
করলেন। ব্রহ্মার স্ষ্ট কোন প্রাণীর হাতে তীর মৃত্যু হবে না, দিবসে রাত্রিতে 
না, জলে স্থলে আন্তরীক্ষেও না। বিষ্ণকে তিনি পরম শক্র জ্ঞান করলেন । 
অথচ তার পুত্র প্রহলাদ হলো বিষণণভক্ত । প্রহ্লাদকে বধ করবার সকল চেষ্টা 
ব্যর্থ হবার পর হিরণ্যকশিপু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমাকে বারে 
বারে রক্ষা করে? প্রহনাদ সংক্ষেপে বলল, হরি । হরি একটি স্ফটিক শুস্তের 
মধ্যেও আছেন শুনে তিনি সেই স্তষ্তটি ভেঙ্গে দেখলেন । 

কী আশ্চর্য! ভক্তের ভগবান সেই শ্তস্ত থেকেই বেরিয়ে এলেন। 
্র্ধার সষ্ট কোন প্রাণী নয়, মানুষ নয়, দেবতাও নয় । অভূতপূর্ব নরসিংহ 
সুতি, নরদেহে সিংহের মুখ । তখন দিবস নয় ব্াত্রিও নয়, সায়াহ্ছের অন্ধকারে 
সংগ্রাম শুর হলো । নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে নিজের উরুর উপরে ফেলে নখ 
দিয়ে তার কুক্ষি বিদীর্ণ করে বধ করলেন । 

গ্রহলাদের পৌত্র বঙগিকে শাসনের জন্ক বিফুর পঞ্চম অবভার ৷ তার 
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নাম বামন অবতার | বেগি ভালে! হয়ে বলি, দেবতাদের বিছেষের পাত্র 
হয়েছিলেন | বিষু বশ্যপ-অদিতির পুত্র হয়ে জম্মালেন বাষন রূপে । 
উপনয়নের পরে তিনি বলির নিকটে এলেন দান নিতে। মাত্র ত্রিপদ 
পরিমিত জমি পেলে তিনি সেখানে ছক্রদণ্ড রেখে তপস্যা করবেন । দৈত্য 
গুরু শুক্র বললেন, এই বামন বোধহয় ছলনা করতে এসেছেন । কিন্তু বলি 
নির্ভয়ে বললেন, আমি সত্য পালন করব। 

তারপর বামন হলেন এক বিরাট পুরুষ । সমস্ত বিশ্বব্যাপী তার অবয়ব । 
এক পা! তিনি উব'লোকে রাখলেন, আর এক পা অধোলোকে। তারপর 
নাভিদেশ থেকে তৃতীয় পদ বার করে বললেন, এই প। কোথায় রাখব বলো! । 
বলি বললেন, আপনার এ প। আমার মাথায় রাখুন । বিষু হেসে বললেন, 
ধন্য তুমি। অধোলোক আমি তোমাকে ফেরৎ দিলাম, তুমি পাতালে 
বাস কর। 

এর পরে পরশুরাম, রাম ও বলরাম । বলরাম ও কৃষ্ণ দুক্তনেরই জন্ম 
বিষ্ণুর অংশে । পরশুরাম কুঠার দিয়ে একুশবার ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছিলেন । 
রাম রাক্ষল বধ করেছিলেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণ অনেক অন্বর বধ করেছিলেন । 
অযোধ্যার রাম ও মথুরা-বৃন্দাবন-দ্বারকার কৃষ্ণও দেবতায় পরিণত হয়েছেন । 
বুদ্ধও অবতার । দশম অবতার কন্থি এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি 

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে ষে সভ্যতার ত্রমবিকাশের সঙ্গে এই 
অবতারবাদ জড়িত আছে। বিশ্বের জন্মকালে শুধু জল ছিল। তাই 
ঈশ্বরকে মৎসা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই জল থেকে পৃথিবী যখন 
জাগছে, তখন ঈশ্বর দেখা দিলেন উভচর কুর্ম মুতিতে । পঙ্থিল পৃথিবীতে 
এল বরাহ। তারপর সিংহ্রূপী মানুষ ও বামন। পরশুরাম কুঠার হাতে 
নিয়ে পৃথিবীকে মন্ধুষ্যবাসের উপযোগী করতে চেয়েছিলেন শত্রনিপাত করে, 
রামের জন্ম রাক্ষস বধের জন্য । তারপর হলধারী বলরাম কৃষিকর্ম শেখালেন 
হঙগকর্ষণ করে এবং কৃঞ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তার শ্ত্রপাত করলেন গীত। রচনা 
করে। বুদ্ধের অহিংসা ধর্মকেও আমরা গ্রহণ করলাম । 

দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এই নব অবভারের মন্দির আছে। 


দশ মহাবিভ। 
ঘিফু যেমন দশ অৰতায় রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন, শিবের পত্বী সতী 
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তেমনি দশ মহাবিষ্ভার রূপ ধারণ করেছিলেন । এই সব রূপের নাম কালী, 
তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভেরবী, ছিন্নমন্ত1, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও 
কমলা । এই সমস্ত রূপেই দেবীর পুজা হয়। 

সতী কেন এই সব রূপ ধারণ করেছিলেন তার একটি পৌরাণিক কাহিনী 
আছে । সতী ছিলেন দক্ষ প্রজাপতির কন্তা । দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন 
করেছিলেন । তাতে বিশ্ববাসীকে নিমন্ত্রণ করলেন, সংবাদ দিলেন না শুধু 
তার কন্যা ও জামাতা শিবকে । তার কারণ ছিল । একদা বিশ্বস্থজের সত্রে 
দেবতা ও খষিরা সমবেত হয়েছিলেন । দক্ষ যখন সেই যজ্জে এলেন, দেবতা ও 
ঝাষিরা সবাই উঠে দাড়ালেন । বসে রইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব । শিব তার 
জামাত! হয়ে তাকে সম্মান করলেন না দেখে অহংকারী দক্ষ শিবকে গালাগালি 
করে বললেন, দেবতাদের সঙ্গে শিব আর যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতে পারবেন 
ন|। কিন্তু শিবহীন যজ্ঞ করার সাহস কারও হলো! না বলে যজ্ঞ করাই বন্ধ হয়ে 
গেল। তাই দেখে দক্ষ নিজেই শিবহীন বুহস্পতি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। 

দেবষি 'নারদের মুখে এই সংবাদ পেয়ে সতী বাপের বাড়ি যাবার জদ্য 
স্বামীর অনুমতি চাইলেন । কিন্তু শিব বললেন, বিন! নিমন্ত্রণে যাওয়া চলে 
না। শিব যখন কিছুতেই সম্মত হচ্ছেন না, সতী তথন কালী মূতি ধারণ 
করলেন । সেই করাল মূতি দেখে ভীত শিব পালাবার চেষ্টা করতেই বাধা 
পেলেন দশ দিক থেকে-_দশ মৃতিতে সতী শিবকে ঘিরে দাড়ালেন। কোন 
দিকে নুন্দরী ষোড়শী মৃতি, কোন দিকে কালীতারা ছিন্নমস্তার মতো ভয়ঙ্কর 
মৃতি। এই দশ মহাবিদ্যার রূপে বিহ্বল হয়ে শিব বললেন, আমাকে আর 
ভয় দেখিও না, তুমি যেখানে খুশি যাও । 

এর পরে সতী এলেন দক্ষালয়ে। আর তাকে দেখেই দক্ষ শিবকে 
অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলেন । স্বামীর নিন্দা সইতে না! পেরে 
সতী ছুঃখে ও অপমানে দেহত্যাগ করলেন এবং নারদ ছুটে গিয়ে শিবকে 
সেই মর্মান্তিক সংবাদ দিলেন । ক্রুদ্ধ ও শোকার্ত শিব মাথার একটি জটা 
ছিড়ে মাটিতে ফেলতেই সেই জট৷ থেকে বীরভদ্রের জন্ম হলো ! বীরভদ্র 
দক্ষালয়ে গিয়ে দক্ষষজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিলেন । 


গীঠস্থান 
ব্রন্মাণড পুরাণের ললিতোপাখ্যানে 'পঞ্চাশং গীঠরূপিণী, এই উল্লেখ থেকে 
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প্রথমে পঞ্চাশ ও পরে একাম্ন মহাগীঠ ও ছাবিবশ উপগীঠের কল্পনা কর! 
হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধ ও অনার্য তীর্থগুলিকে উপগীঠ বলে 
বা কোন উপাখ্যান রচন৷ করে হিন্দুর পবিভ্র তীর্থে রূপান্তরিত করা হয়েছে । 

কিন্ত এই সব গীঠস্থান নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে । তন্ত্র চুড়ামণি 
নামক গ্রন্থে ঠিক একান্নটি গীঠস্থানের নাম, সতীর অঙ্গ, শক্তি ও তৈরবের 
নাম পাওয়া যায়। কিন্তু দেবী ভাগবতে একশো আটটি গীঠের উল্লেখ দেখা 
যায়। বিদ্রুপিনী সতকে চিতায় দগ্ধ হতে দেখে শিব তার মৃতদেহ কাধে 
নিয়ে নানা দেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন । তাই দেখে দেবতার৷ চিত্তিত হলেন 
এবং বিষুর সেই দেহের অঙ্গচ্ছেদ করতে লাগলেন। যেখানে সেই সব অজ 
পড়ল শিব সেখানে নান। মৃত্তি ধারণ করে দেবতাদের বললেন, এই সব স্থানে 
বারা সতী ব৷ শক্তির আরাধনা করবেন, তাদের হূর্লভ কিছু থাকবে না। 

তন্ত্র চুড়ামণির মতে দেবী ভাগবতে কোন গীঠস্থানের উল্লেখ না দেখে 
জন্মেজয় বেদব্যাসকে এই প্রশ্ন করেছিলেন । বেদব্যাস তাকে একশো আটটি 
পীঠস্থান ও দেবীর নাম দিয়েছিলেন । 

কুক্তিকা তন্ত্রেও আমরা অনেকগুলি গীঠস্থান ও অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 
পাই। তার সংখ্যা একশো আঠাশ। এর পরে আরও ছাবিবশটি নাম 
পাওয়া যায়। 

পরিতাপের বিষয় যে এই সব নামের মধ্যে কোন একা নেই । সব- 
গুলিকে গীঠম্থান বলে মানতে হলে সংখা। আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু 
শিবচরিত নামে একখানি গ্রন্থে এই সব নামের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছিল 
এবং এরই ফলে গীঠস্থানের সংখা দাড়িয়েছে সাতাত্বর, তার মধ্যে একান্নটি 
মহাপীট ও উপগীঠ ছাবিবশটি। 

শিবচরিতের মতে গীঠস্থানের পৃণণ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো : 


মহাপীঠ 
সভীর অঙ্গ পীঠস্বানের মাম দেবার নাম তৈরবের নাষ 
১। ব্রহ্মা রক্ধ হিঙ্গলা কোট্টররী ভীমলোচন 
২। ত্রিনেত্র সর্কর মহ্ষমর্দিনী ক্রোধীশ 
৩। নেত্রাংশ তারা তারা তারিণী উন্মত্ত 


৪। বামকর্ণ করতোয়া তট অপর্ণা বামেশ 
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সভীর অঙ্গ 


৫| দক্ষিণ কর্ণ 
৬। নাসিকা 
৭| মনঃ 

৮। বাম গণ্ড 
ন। দক্ষিণ গণ্ড 
১০ উধ্ব দত্ত 
১১। অধো দস্ত 
১২। জিহবা 


১৩। ক 

১৪। গ্রীবা 
১৫। ও 

১৬। অধর 

১৭। মর্ম 

১৮। চিবুক 
১৪। দ্বিহস্তান্্লি 
২০। বাম হস্তার্ 
২১। দক্ষিণ হস্তাধ 
২২। বাম স্বন্ধ 
২৩। দক্ষিণ হন্ধ 
২৪। বাম মণিবন্ধ 
২৫। দক্ষিণ মণিবন্ধ 
২৬। বাম কনুই 
২৭। দক্ষিণ কনুই 
২৮। বাম বাহু 
২৯। দক্ষিণ বাহু 
৩০] বামস্তন 
৩১। দক্ষিণ স্তন 
৩২। পৃষ্ঠ 

৩৩। হাদয় 

৩৪। নাভি 
৩৫। জঠর 


পীঠস্থামের মাম দেবীর দাষ 


শ্রীপর্বত 
সুগন্ধ 
বক্রনাথ 
গোদাবরী 
গণ্ডকী 
অনল 
পঞ্চসাগর 


জালামুখী 


কাশ্মীর 
শ্রীহট 
ভৈরব পর্বত 
প্রভাস 
প্রভাস খণ্ড 
জনস্থান 
প্রয়াগ 
মানসরোবর 
চট্টগ্রাম 
মিথিলা 
রত্বাবলী 
মণিবন্ধ 
মণিকিবদ 
উজানি 
রণখণ্ড 
বহুলা 
বক্রেশ্বর 
জালম্ধার 
রামগিরি 
বৈবস্বত 
বৈছ্যনাথ 
উৎকল 


হরিদ্বার 


৩৬। কৌক (কুক্ষি) কৌকামৃখ 


ভৈষ্বের লাম” 


সুন্দরী সুন্দরানন্দ 
সুনন্দা ত্র্যম্বক 
পাপহরা বক্রনাথ 
বিশ্বমাতৃকা বিশ্বেশ 
গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণি 
নারায়ণী সংক্কুর 
বারাহী মহারুত্র 
অন্বিকা বটকেশ্বর 
বা উন্মত্ব 
মহামায়া ত্িসন্ধ্য 
মহালক্ষ্মী সর্বানন্দ 
অবস্তী নমঅবর্ণ 
চন্দ্রভাগা বক্রতুপ্ড 
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্দেশ্বর 
ভ্রামরী বিরুতাঙ্ষ 
কমল! বেণীমাধব 
দাক্ষায়ণী হর 
ভবানী চন্দ্রশেখর 
মহাদেবী মহোদর 
শিব শিব বা কুমার 
গায়ত্রী শঙ্কর ব। সর্বান 
সাবিত্রী ত্যাগ 
মঙ্গলচণ্ডী কপিলাম্বর 
বহুলাক্ষী মহাকাল 
বহুল! ভীরুক 
বক্রেশ্বরী বক্রেশ্বর 
ত্রিপুরমালিনী ভীষণ 
শিবানী চণ্ড 
ত্রিপুটা শমনকর্া 
বিজয়া জয় 
ভৈরবী বক্ত 
কৌকেশ্বরী কৌকেন্বর 


৯৯ 


অভীর অঙ্গ 


৩৭ কাকালি ( কটি) 
৩৮। বাম নিতম্ব 
৩৯। দক্ষিণ নিতম্ব 
৪০ | মহা মৃত্রা 
৪১ | বামজানু 
৪২। দক্ষিণ জানু 
৪৩। বাম জজ্ঘ! 
৪৪ দক্ষিণ জজ্ব] 
৪৫ বাম পদ 
৪৬। দক্ষিণ পদ 
৪৭। দক্ষিণ পদাসৃষ্ 
৪৮। দক্ষিণ পদান্ুলি 
৪৯। বাম গুল্ফ 
(গোড়ালি) 
৫০ | দৃক্ষিণ গুল্ফ 
£১। বাম পদান্ুলি 


১। কিরীট 
২। কেশ 
৩। কুগুল 


৪। বাম গণ্ডাংশ 
৫ | দক্ষিণ গণ্ডাংশ 
৬। ওষ্ঠাংশ 

৭। দস্তাংশ 

৮। উচ্ছিষ্ট 

৯। কঠহার 
১০। হারাংশ 
১১ | গ্রীবাংশ 
১২। শিরোংশ 
১৩। অন্ত 
১৪। পার্িপদ্য 


পীঠস্থানের নাম দেবীর মাম সৈরবের মাম 
কাঞধধীর্দেশ বেদগর্তা রুরু 
কালমাধব কালী অসিতাঙ্গ 
নর্মদা সোণাক্ষী ভদ্রসেন 
কামরূপ কামাখ্যা বা নীলপার্বতী উমানন্দ 
মালব শুভচ্তী তার 
ত্রিশ্রোতা চগ্ডিকা 95 
জয়ন্তী জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর 
নেপাল মহামায়া বা নবদুর্গ। কপালী 
ক্রিহুত অমরী মর 
ত্রিপুর। ত্রিপুরা ন্‌ল 
ক্ষীরগ্রাম যোগাছ্া ক্ীরখণ্ড 
কালীধাট কালিকা নকুলেশ 
বিভাস ভীমরূপা কাপালী 
কুরুক্ষেত্র সম্বরী বা বিমল। সম্বর্ত 
খিশ্ব্যশেখর বিদ্ধযবাসিনী পুণ্যভাজন 
উপপীঠ 
কিরীটকোণা ভুবনেশী কিরীটা 
কেশজাল উমা ভূতেশ 
বারাণজী বিশালাক্ষী কালভৈরব 
বা অনপূর্ণা বা বিশ্বেশ্বর 
উত্তর! উত্তরিণী উতসাদন 
নলস্থান ভ্রমরী বিরূপাক্ষ 
অস্টহাস ফুল্পর! বিশ্বনাথ 
সংহর শূরেশী সুরেশ 
নীলাচল বিমলা জগন্নাথ 
অযোধ্যা অন্নপূর্ণা হরিহর 
নন্দীপুর নন্দিনী নন্দীশ্বর 
প্রীশৈল সর্বেশ্বরী চণ্চিতানন্দ 
কালীগীঠ চণ্ডেশ্বরী চণ্ডেশ্বর 
চক্রত্বীপ চক্রধারিণী শ্ল্পাণি 
যশোহর যশোরেশ্বরী প্রচণ্ড 


সভীর অজ পীঠস্থানের লাম দেবীর লাম ভৈরবের লা 


১৫। করাংশ সতীচল সুনন্দা সুনন্দ 
১৩। স্বন্ধাংশ বনদাবন কুমারী কুমার 
১৭। বসাচধি গৌরীশেখর যগাস্যা ভীম 
১৮। শিরানলী নলহাটা শেফালিকা যোগীশ 
১৯। কক্ষাংশ সর্বশৈল বিশ্বমাতা দণ্ডপাণি 
২০। নিতন্বাংশ শোণ ভদ্রা ভদ্রেশ্বরী 
২১। পর্দাংশ ত্রিশ্নোতা পার্বতী তভৈরবেশ্বর 
২২। নূপুর লঙ্কা ইন্জরাক্ষী রক্ষেস্বর 
২৩। চর্মাংশ কটক কটকেশ্বরী বামর্দেব 
২৪। লোম পুর সর্বাক্ষীণী সর্ব 
২৫। লোমখণ্ড তৈলঙ্গ চগ্ডদায়িকা চণ্ডেশ 
২৬। ভগ্নাংশ শ্বেতবন্ধ জয়া মহাভীম 


পীঠস্থানের এই দীর্ঘ তালিকা ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে 
সমস্ত পীঠস্থানের বর্তমান অবস্থান খুঁজে বার করা ছুরাহ। এগুলি লোক 
চক্ষে প্রকাশেরও কোন সফল প্রয়াস এ যাবৎ হয় নি। কাজেই এই 
তালিকার অনেকগুলি নামই এখন হারিয়ে গেছে । তার জন্যে ছুঃখ করার 
কোন কারণ নেই এই জন্যে যে কেবল পদ্ম পুরাণেই সাড়ে তিন কোটি 
তীর্থের উল্লেখ আছে । এসব তীর্থের মধ্যে অল্প ক-টি নামই এখন শুনতে 
পাওয়া যায় । মনে হয় যে পুরাকালে সকল পবিত্র স্থানকেই তীর্থ বলা হত। 
যেখানে কোন মন্দির ছিল, বা কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে বসবাস 
করেছিলেন, সেই সমস্ত স্থানই তীর্থ বলে গণ্য হয়েছিল । হিন্দুর বিশ্বাস 
থেকেই তো তীর্থের জন্ম। 


দ্বাদশ জ্যোতিলিজ 


এর পরেই শিবের দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের কথা বলতে হয়। এই 
জ্যোতিলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে শিবপুরাণে একটি কাহিনী আছে। পুরুষ ও 
প্রকৃতি নারায়ণ ও নারায়ণী নামে স্থষ্টি কার্ষে প্রবৃত্ত হলে নারায়ণের নাভি 
পদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। নারায়ণ তাকে বলঙেন, জগতের সির 
জগ্য তুমি আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ। ব্রহ্ম! ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
তোমারও তো একজন স্থ্টিকর্তী আছেন ! এই নিয়ে ছজনে বিবাদ আরম্ভ 


২৯ 


হলে সেই বিবাদ ভর্জনের জন্যই জ্যোতিলিঙ্গের আবির্ভাব হয়। তার ক্ষয়- 
বৃদ্ধি, আদি-অস্ত নেই। 

শিব পুরাণে দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের নামও আছে । সৌরাষ্ট্রে প্রভাস- 
পত্তনে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, উল্জ্রয়িনীতে মহাকাল, নর্মদায় 
ওক্কারেশ্বর, অমরেশ্বর বা অমলেম্বর, হিমালয়ে কেদারনাথ। মহারাষ্ট্রে 
নেরাল স্টেশনের নিকটে ভীমশঙ্কর, কেউ বলেন ভীমশঙ্কর আসামে 
গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুর পাহাড়ে । বারাণসীতে বিশ্বনাথ, নাসিকের নিকটে 
ত্র্প্থকেশ্বর । বৈগ্ভনাথ কেউ বলেন হায়দ্রাবাদের নিকট পালিতে, আবার 
কেউ বলেন বিহারের দেওঘরে । নাগেশ্বরও কেউ বলেন সৌরাষ্ট্রের ্বারকায়, 
আবার কেউ বলেন হায়দ্রাবাদের নিকটে আওধা গ্রামে, আবার অনেকে 
আলমোড়ার নিকটেও বলে থাকেন। রামেশ্বর দক্ষিণ ভারতের সেতুবন্ধ 
এবং ইলোর! গুহার নিকটে ঘুদ্মেশ্বর । শেষোক্ত জ্যোতিলিঙ্গকে অনেকে 
গৃহেশ্বরও বলেন, অনেককে বিদ্বেশ্বর বলতেও শোন যায়। 

এই বারোটি জ্যোতিলিক্ষের সমান মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই নয় । তা হলে এর 
অবস্থান নিয়ে মতাস্তর থাকত না। 


পঞ্চভূত লিঙ্গ 


শিবের পঞ্চতত্ব লিঙ্গ আছে দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি তীর্থে। ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরু, ব্যোম--এই পঞ্চভৃতের নামে পাঁচটি শিব লিঙ্গ । ক্ষিতি বা 
পৃথিবী লিঙ্গ কাঞ্চীতে, অপ. বা জল লিঙ্গ তিরুচিরপল্লীর উপকণ্ঠ জগ্ুবেশ্বরে, 
তেজ ব! অগ্নি লিঙ্গ তিরুবল্ল| মালাইত, মরুৎ বা বায়ু লিঙ্গ তিরুপতির নিকট 
বালাহস্তীতে এবং ব্যোম্‌ বা আকাশ লিঙ্গ চিদম্বরমে । 


যুখতীর্থ 


প্রচলিত ধারণা অনুসারে চার যুগে চারটি-শ্রেষ্ঠ তীর্থ । সত্যবুগে আদি 
তীর্থ পু্ষর, ব্রেতায় নৈমিষারণ্য, দ্বাগ্ারে কুরুক্ষেত্র ও কলিতে গঙ্গা । পুফরের 
তীর্থ মাহাত্য এখনও অক্ষুণ্ন আছে। কিন্তু নৈমিষারণ্য ও কুরুক্ষেত্রের 
মাহাত্য আর আগের মতো৷ নেই। গঙ্গা তার উৎপত্তিস্থল গোমুখ থেকে 
গঙ্গাসাগরে সমুদ্র সঙ্গম পর্যস্ত সর্বত্র সমান পবিত্র । গঙ্গান্নান ও গঙ্জাজলের 
মাহাত্ম্য কোন তীর্থস্থানের চেয়ে কম নয় । 


হু 


চার ধাম 


হিমালয়ের চার ধাম হলে যমুনোত্রী, গল্গোত্রীঃ কেদারনাথ ও বদ্রীনা্থ। 
শাস্ত্রে এই চার ধাম দর্শনের একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে। প্রথমে যমুনোত্রী। 
পরে গঙ্গোত্রী, তার পরে কেদাবনাথ এবং সর্বশেষে বদ্রীনাথ ৷ যাত্রীরা এই 
ভাবেই হিমালয়ের চার ধাম দর্শন করেন। 

কিন্তু মুখ্য চার ধাম দর্শনের কোন নিদিষ্ট ক্রম নেই। এই চারটি ধাম 
হলো- পূর্বে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে বত্রীনারায়ণ ও দক্ষিণে রামেশ্বর | 
শঙ্করাচার্য বোধহয় এই চার ধামে চারটি মঠ স্থাপন করবেন বলে ভেবেছিলেন। 
তাই পুরীতে গোবর্ধন মঠ ও দ্বারকায় সারদা মঠ তিনি স্থাপন করেছিলেন । 
বদ্রীনাথের পথে যোশীমঠে জ্যোতির্সঠও প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু রামেশ্বরের 
পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্লেরীতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুঙ্গেরী মঠ । 


সপ্ত পুরী 


ভারতের যে সাতটি পুরী দর্শন করলে সিদ্ধিলাভ হয়, তা দর্শনেরও কোন 
ত্রম নিদিষ্ট হয় নি। এই সাতটি পুরীর নাম__ 

অযোধ্। মথুরা মায়া কাশী কাধ্ধী অবস্তিকা ৷ 

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈত৷ সিদ্ধিদায়িকা ॥ 
অর্থাৎ অযোধ্যা, মথুরা, মায়া বা হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চী, অবস্তী ও দ্বারাবর্তী 
সিদ্ধিদায়িকা পুরী। এই শ্লোকের পুরী শব্দটি কিছু বিভ্রম ঘটায়। এই 
পুরী জগন্নাথ ক্ষেত্র নয়, এটি দ্বারকাপুরী । মায় হরিদ্বারের প্রাগীন নাম 
এবং অবস্তী অর্থে উজ্জয়িনী বোঝায় । 


ক্ভ 


কুম্তের কথায় সমুদ্রমন্থনের কথ! এসে পড়ে । অমুতের জন্য দেবতা ও 
অন্ররেরা মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন সত্য যুগে । অমৃতের কুস্ত 
হাতে সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন ধন্্স্তরি । তারপরেই সেই কুস্তের অধিকার 
নিয়ে দেবান্ুরের বিবাদ শুরু হয়েছিল । যুদ্ধ হয়েছিল বারো দিন। আর 
এ বারে! দিনে চার বার কুস্তটি মাটিতে রাখা হয়েছিল-_হরিদ্বার, প্রয়াগ, 
নাসিক ও উজ্জয়িনীতে । দেবতার বারো দিন মানুষের বারে! বৎসর কল্পনা 
করে বারো বৎসর পর পর এই চার জায়গায় কুম্তযোগ হয় । হরিদ্বার ও 


ও 


প্রয়াগে ছয় বছর পর পর যে কুস্ত যোগ হয়, তাকে অর্ধকৃন্ত বলে, পূর্ণ কুস্ত 
বারো বছর পর। 

অমৃতকুস্ত যে জায়গায় যখন নামানো হয়েছিল, কুন্ত দ্বানের যোগ সে 
জায়গায় সেই সময়েই চলে আসছে। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে মহাবিষুণর 
সংক্রান্তিতে, মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগের ব্রিবেণী সঙ্গমে, নাসিকের কুশাবর্ত 
ঘাটে কুস্তযোগ হয় চাতুর্মাস্তে মানে বর্ষার সময়ে, আর বৈশাখের পুণিমায় 
উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীতে হয় কুস্ত ম্লান । কৃস্তযোগে দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের 
সাধু-সন্ন্যাসী এসে একত্র হন । 


তীর্থ মাহাত্মা 


পুরাকালে তীর্থ ভ্রমণের একট! স্বনিরিষ্ট রীতি ছিল। মংস্য পুরাণে 
আছে ষে এই্বর্যমত্ত হয়ে কোন ধনী যদি যানারোহণে তীর্থযাত্রা করে তো! 
সেই তীর্থষাত্র। একেবারেই নিস্ফল হয় । 
এশ্বর্ধ লাভ মাহাত্মাৎ গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ। 
নিম্ফলং তশ্ত তত্বীর্থঃ তম্মাৎ যানং বিবর্জয়েৎ ॥ 
কর্মলোচন নামে একটি গ্রন্থ অবশ্য যানে তীর্ঘযাত্রা একেবারে নিস্ফল 
বলেনি। বলেছে; -যানবাহনে তীর্থ যাত্রা করলে অর্ধেক পূণ নষ্ট হয়, তাৰ 
অর্ধেক নষ্ট হয় ছত্র ও পাছুকা ব্যবহারে । তৈল ও মাংসাহারে আরও অর্ধেক 
পুণ্যক্ষয় হয় এবং স্ত্রীসঙ্গে সমস্তই বিনষ্ট হয় । 
পুণ্যার্ধং হরতে যানে তদর্ধং ছত্র পাছুকে। 
তদর্ধং তৈল-মাংসাভ্যাং সর্বং হরতি মৈথুনে ॥ 
এই রকম বিধিনিষেধ আরও অনেক ছিল, কিন্তু এ যুগে সে সমস্তই অচল 
হয়ে গেছে ৷ কিন্তু তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা আজও অস্বীকৃত হয় নি। 
ব্রাহ্ধণের কথামৃতে মন যদি পবিত্র না হয়, তপস্যায় ও সত্যধর্স পালনেও 
যদি সংসারী মন মলিন হয়ে থাকে, তবে মানুষকে তীর্থ ভ্রমণে বেরোতেই হবে। 
শুধু বহুদশিতার জন্য নয়, এই মুক্তিতে আত্মার উন্নতি হয় । 
তীর্থ ভ্রমণের প্রেরণ৷ এখন অনেক ক্ষেত্রেই পুণা সঞ্চয়ের বদলে সৌন্দর্যের 
আকর্ষণে আসে । ভারতের বিভিন্ন তীর্থে আমর প্রকৃতির এমন অকৃপণ রূপ 
দেখি যে সেই রূপের টানেই আমর! ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি । যেখানে গিয়ে 
সংসারের দুঃখ ভুলে যাই কিছুদিনের জগ্য । অপরিসীম আনন্দে মন উরে 
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নিয়ে গৃহে ফিরে আমি । এরই নাম তীর্থের টান, এই টানেই আমতা 
বার বার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। 

প্রত্যেকটি হিন্দু তীর্থের সঙ্গে কোন পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদস্তী যুক্ত 
হয়ে আছে। নানা অলৌকিক মাহাত্যের কথাও শোনা যায়। কোথাও একে 
স্থল পুরাণ বলে কোথাও বা এ সব কাহিনী তীর্থ মাহাত্া নামের সংক্ষিপ্ত 
পুস্তকে পাওয়া যায়। কোথাও বা পাণ্ড বা গাইডের মুখে শুনেই বিশ্বাস 
করতে হয়। 


জৈন তীর্থ 


জৈন ধর্ম অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত। এই ধর্মের 
চব্বিশজন তীর্থস্কর ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। অনুমান করা হয় যে, 
প্রথম তীর্ঘঙ্কর আর্দিনাথ বা খষভ দেব সিন্ধু সভ্যতার কালে বর্তমান ছিলেন । 
অনেকে এও বলেন যে, বৃষ বাহন শিব ও আদিনাথ অভিন্ন। চতুবিংশতিতম 
তীর্থস্কর বর্ধমান মহাবীর এতিহাসিক ব্যক্তি । তার জন্ম ৫৯৯ পুর্ব খ্রীষ্টাব্দে । 
গৌতম বুদ্ধর সমসাময়িক হলেও তিনি বয়োজোষ্ঠ ছিলেন । এই চবিবশ জন 
তীর্থস্কবের জন্মস্থান, দীক্ষা, কৈবল্য ও নির্বাণ-ভুমি জৈনদের নিকট তার্থ। 
এরা স্থাবর তীর্থ। জৈন সাধু ও সাধবীরাও তীর্থ বলে পরিগণিত। তারা 
জঙ্গম বা সচল তীর্থ। 

এই সব তীর্থের মধো সাতটি জৈন তীর্থ প্রধান । প্রথম, বিহারের 
সন্মেতশিখর বা পরেশনাথ কুড়িজন তীর্থঙ্করের নির্বাণভূমি ৷ দ্বিতীয়, 
রাজস্থানের দিনওয়াড়া প্রাকৃতিক ও স্থাপত্য-শিল্পে মনোরম । তৃতীয়, 
সৌরাষ্ট্রের পলিতালায় শক্রজ্ঞয় একটি মন্দির নগরী। চতুর্থ, সৌরাষ্ট্রেরই 
গির্ণার পাহাড় একটি গিদ্ধভমি রূপে সম্রাট অশোকের পূর্বেও গণ্য হত। 
পঞ্চম, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের শ্রবণবেলগোল বিশ্বের বৃহত্বম 
গোমতেম্বর মৃত্তির জন্য বিখ্যাত। যষ্ঠ, উডিষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের 
নিকট উদয়-গিরি খণ্ড-গিরি এবং সপ্তম,_-বর্ধনান মহাবীরের নির্বাণ স্থান 
বিহারের পাওয়া পুরী । 


বৌদ্ধ তীর্থ 


গৌতম বুদ্ধের কাল গ্রীইপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী । ভারত-নেপাল সীমান্তে 
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লুষ্িনীতে তাঁর জন্ম। বিহারের বুদ্ধগয়ায় তপশ্যা করে তিনি জ্ঞানলাত 
করেন। উত্তরপ্রদেশে বারাণসীর নিকটে সারনাথে তিনি ধর্ম প্রচার 
করেন এবং নির্বাণ লাভ করেন উত্তর প্রদেশের কুশীনগরে । এই চারটি 
স্থান তাই বেদ্ধদের প্রধান তীর্থে পরিণত হয়েছে । এছাড়াও তার 
জীবনের সঙ্গে যোগস্থাত্রেব জন্য শ্রাবন্তী, সঙ্কাশ্য, রাজগুহ ও বৈশালীও 
বৌদ্ধ তীথ বলে পরিগণিত! অজ্ঞস্তাইলোরার গুহা-মন্দির এবং সীচীও 
বৌদ্ধ-স্মতি বহন করে। 


শিখ তীর্থ 


স্কিত শিষ্য শব্দ থেকেই শিখ শব্দের উৎপত্তি । গুরুনানক এই ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা । তাঁর কাল ১৪৬৯ থেকে ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ । শিখ ধর্মের দশম 
ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ খ্রী্টাব্ধে দেহরক্ষা করেন । এই দশজন 
গুরুর বাণী আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থ সাহেব নামে শিখ মন্দির বা গুরুদ্ধারে 
পৃজিত হয়। 
গুরুদের জন্ম মৃত্যু ও জীবনের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে জড়িত স্থানগুলি এখন 
তীর্থবূপে সমাদৃত । সেখানে গুরুদ্বারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে । এই সব তীর্থের 
পরিচয় যথাস্থানে পাওয়া যাবে । 


অন্যান্য ধর্মের তীর্থ 


জরথস্ত্রর প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী পাসিরা ধর্মীয় অত্যাচার থেকে রক্ষা 
পাবার জন্য তাদের জন্মভ্রমি ইরান পরিত্যাগ করে ভারতে এসেছিলেন সপ্তম 
গতাবক্ে। তাদের কোন বড় তীর্থস্থান নেই । ইরান থেকে যে অগ্নি তারা 
ভারতে এনেছিলেন, তা গুজরাতের উউভাডায় একটি মন্দিরে আজও সযত্তে 
ব্ক্ষিত হচ্ছে। বন্ধে থেকে ১১১ মাইল উত্তরে এই স্থানটি পাসিদের একটি 
তীর্থস্থান । 

যীশুগীই্ট ও হজরত মহম্মদের জন্ম, কর্ম ও মুত্র স্থান ভারতের বাইরে। 
এ দেশে তাই অনেক গির্ষ। ও মনজিদ থাকা সত্বেও তীর্থস্থান বলতে আমরা 
ঘ| বুঝি তা নেই। গ্রীষ্টের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে সেন্ট টমাস নামে তার 
এক শিষ্য এসে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থানে গির্জা নির্মাণ করেন। সেই সব 
স্থান পবিত্র বলে এখনও গণ্য হয়। তেমনি ইসলাম ধর্মের অনেক ধর্ম 


হু 


প্রচারক ভারতে এসে ধর্ম প্রচার করে নানা স্থানে দেহরক্ষা করেন। সেই 
স্থানগুলিও পবিত্র বলে মান্য কর' হয়। 
এই গ্রন্থে সকল ধর্মের মুখ্য তীর্থস্থানগুলির কথা যথাযথ স্থানে বণিত 
হয়েছে । পুরাকালের ভারতবধ ক্রমে ক্রমে খণ্ডিত হবার পরে অনেকগুলি 
হিন্দু তর্থ এখন ভারতের বাইরে প্রতিবেশী দেশে অবস্থিত। তাই 
পাকিস্তান, বাঙলা] দেশ, নেপাল ও তিববতের হিন্দু তীর্থগুলির বিবরণও 
এই গ্রন্থে সনিবেশিত হল । 
তীর্থযাত্রীদের স্মবিধার জন্য গ্রন্থের শেষে একটি পরিশিষ্ট ও বর্ণানুক্রমিক 
তীরথপঞ্জী দেওয়া! হলে। । কোন প্রধান তীর্থের কথা বাদ পড়ে থাকলে কিংবা 


কোন ভুল-ত্রুট বা অপঙ্গতি চোখে পড়লে সুধী পাঠক তা জানিয়ে গ্রন্থকারকে 
বাধিত করবেন, এই প্রার্থনা । 


রম্যাণি 
বি. এফ. ৭৭, সম্ট লেক সিটি, 
ফলিকাতা-৭০০০৬৪ 


গ্রন্থকার 
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পুর্বাঞ্চল 


পশ্চিমবঙ্গ 
কলিকাতা! 


পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা! সর্ধধর্মের তীর্থস্থান বলে পরিচিত । শুধু হিন্দুর 
পীঠস্থান নয়, বৌদ্ধ ও জৈনদের নিকটেও কলকাতা একটি তীর্ঘস্থান। কলেজ 
ক্ষোয়ারে মহাবোধি সোসাইটির বেত খিহাবে বৃদ্ধের অস্থি আছে। উত্তর কলকাতায় 
শ্বেতাশ্বর ও বেলগাছয়।য় দ্রিগণ্ঘর জৈনদের মনির আছে । পরেশনাথের শোভাযাত্রা! 
কলকাতার একটি দর্শনীয় বস্ত। এ ছাড়াও ইহুদীদের একটি মিনাগগ আছে 
ক্যানিং স্ত্রী এলাকায়, এজরা স্রীটের নিকটে পাসিদের অগ্নি মন্দির । মুসলমানদের 
দর্শনীয় নাখোদা মসজিদ চিৎপুরে। আর শহরের নানাস্থানে আছে খ্রীষ্টানদের 


গির্জা । 


ক।লীঘাট কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত এটি একটি গীঠস্থান। সতীর 
দক্ষিণ পাদাঙ্গুলি পড়েছিল এইখানে | দেবী কালিকা ও ভৈরব নকুলেশ ।-_ 
নকুলীশ: কালিপীঠে দক্ষপাদান্গুলীষু চ। 
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা ॥ 
রামায়ণ বা মহাভারতে এই কাল'ঘাটের উল্লেখ নেই। উল্লেখ আছে 
ভবিষ্য পুরাণে : গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী শ্ুরধুনী তটে। গোবিন্দপুর হল 
বর্তমান কলকাতা; আর তার প্রান্তে গঙ্গাতীরে এই কালী। বৃহম্ীল ও 
শিবার্চল তন্ত্রে কালীঘটর নাম পাওয়া যায়; আর নিগমকল্পের গীঠমালায় এর 
গীমা নির্দেশ করা আছে। কিস্তু এ সব খুব প্রাচীন গ্রন্থ নয় । কালীঘাটকে 
আধুনিক তীর্থ বলাও ঠিক হবেনা । আকবর বাদশাহর আমলে যে 
কালীঘাটের খ্যাতি ছিল তার প্রমাণ আছে । মানসিংহ বাঙলায় আসবার 
আগেই কবিরাম ভার দিথিজয় প্রকাশে এই তীর্থের বর্ণনা করেছিলেন । 


৮৬ 


আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে কালীকোটার উল্লেখ আছে । এই 
কালীকোটাই বোধহয় কালীঘাট | একটা কথা অনেকেই মেনে নিয়েছেন 
যে বৌদ্ধ যুগের অবসানের সময়ে তন্ত্রমত যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন 
এই কালীঘাটের অরণ্য তান্ত্রিক ও কাপালিকরা বসবাস করতেন । এই 
জন্যেই বৃহম্নীলতন্ত্রে এই দেবতাকে গুহাকালী বলা হয়েছে । অনুমান করা 
হয় যে, এই অঞ্চল যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের অধিকারে ছিল এবং তার 
কাকা বসন্তরায় ছিলেন কালীর সেবায়েৎ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য । 
কালীর জন্য একটি ছোট মন্দির তিনিই প্রথম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। 
তারপর থেকে কালীঘাটের খ্যাতি চারিদিকে বাণ্ত হতে থাকে । ভুবনেশ্বর 
ব্রহ্মচারী ছিলেন অপুত্রক, তার দৌহিত্র বংশের হালদাররাই এখনও মন্দিরের 
পুজা করেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বডিষার সাবর্ণ চৌধুরীরা বর্তমান 
মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন বলে সবাই জানে । এই বংশের সন্তোষ 
রায়ের তখন দক্ষিণ কলকাতায় প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু কালীঘাটের 
মন্নিরের খুবই জীর্ণ দশ] । হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত সেই সময়ে 
কলকাতার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে পঁচিশ হাঙ্জার টাকা বিদায় দিয়েছিলেন । 
এ টাকাতেই সন্তোষ রায় নুতন মন্দির নির্মাণ আরম্ত করেন । তার পুত্র 
রামনাথ রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাশ্ীবলোচন রায় ১৮০৯ সালে মন্দির নির্মাণ 
সম্পূর্ণ কবেন। এই কালীপুরীর তোরণদ্বার নহবৎখানা আর দুটো ভোগের 
ঘর তৈরি হয়েছে গোরক্ষপুরের টীকা রায়ের টাকায়, নাটমন্দির তৈরি করে 
দিয়েছেন আন্দুলের জমিদার রাজা কালীনাথ রায় । ছুশো বছর আগে ঈষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী কালীঘাটের দেবত্র জমির বারে বিঘে দান করেছিল । 
এইজন্যে হুজুরিমল আদিগঙ্গার ঘাট আর একটি শিবমন্দির নির্মাণ করে দেন। 
শ্মুশানের বড় বিশ্রামের ঘর ও শিব মন্দির তৈরি করে দেন হাইকোর্টের 
বেধক্লার্ক শশিভৃষণ বন্। শ্মাশানের ঘাট, যাতায়াতের পথ ও আর একটি 
বিশ্রামের ঘর প্রাণকৃ্ণ হালদারের মা বিশ্বময়ী দেবীর টাকায় তৈরি । 
গঙ্গার ঘাট থেকে মন্দিরে যাতায়াতের পথ প্রথমে তৈরি করে দিয়েছিলেন 
জোড়াসাকোর রামচন্দ্র পাল ও পরে তা গোবর্ধন দাস অগ্রবালের টাকায় 
€তৈরি হয়েছে । এ সবই প্রায় একশো বছর আগের ঘটন] । 

কাপীধাটের মন্দিরের একট বিশেষ রূপ আছে। বাঙলার নিজন্ব 
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রাপ। চারচালার মতো গর্ভগৃহ, তার উপরে আর একটি ছোট চারচালার 
শিখর । মন্দিরের এই সরল স্থাপত্য রীতি বাঙলার প্রায় সর্বত্রই দেখতে 
পাওয়া যায়। 

মন্দিরের অভ্যন্তরে কালী করালবদনা দশমহাবিগ্ভার প্রথম মহাবিছ্ধা । 
দেবীর এই ভয়ঙ্কর রাপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত আছি । তিনি করাল- 
বদনা ভয়ঙ্করী চতুতু'্জা সুগুমালা বিভৃষিতা। ভার অধো বাম হস্তে সছ্য 
ছিন্ন মুণ্ড, উধ্ব বাম হস্তে খড়গ, উর দক্ষিণ হস্তে অভয় হি ও অধো! দক্ষিণ 
হস্তে বরাভয়। তিনি মেঘের মতো শ্যামা ও দিগন্বরী। তার কণ্ঠের মুণ্ুমালা 
থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে, ছুটি লদ্বিত শব তার দ্রই কানের কর্ণভূষণ। তিনি 
ভীমদশনা, করালমুখী ও পীনোন্নত পয়োধরা ; শবের হাত দিয়ে তৈরি তার 
মেখলা। তিনি হাসছেন, তার ওষ্ঠ প্রান্ত থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা । 
তার শব্দ ও রূপ ছুইই ভয়ঙ্কর, তিনি শ্মানবাসী, বালার্কের মতে। মণ্ডলাকার 
তার ত্রিলোচন। তিনি করালদস্তা, তার দক্ষিণাঙ্গব্যাপী মুক্ত কেশপাশ। 
তিনি শবরাপী মহাদেবের হৃনয়স্থিতা এবং ঘোর রবকারী শিবাপরিবেষ্রিতা । 
মহাকালের সহিত তিনি বিপরীত রতি আতুর, স্ত্থ প্রসন্নবদন ও হান্থমুখী। 
এই রূপেই সর্বকামার্থসিদ্ধিদা কালীর ধ্যান করতে হয় ।__ 

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুভূ্জাম্‌ । 
কালিকাং দক্ষিণাং পিব্যাং মুণ্ডমাল! বিভৃষিতাম্‌ ॥৷ 

তন্ত্রদারে কালীর এই ধ্যান পাওয়া যায়। 

কালীঘাটের কালীকে অনেকে অনেক অলঙ্কার দিয়েছেন। মাথায় 
সোনার মুবুট ' দিয়েছেন বেলেঘাটার রামনারায়ণ সরকার । মাথার উপরে 
রূপার ভাতা দিয়েছেন নেপালের সেনাপতি জংবাহাছর রাণা। খিদিরপুরের 
গোকুলচন্দ্র ঘোষাল প্রথমে চারটি রূপার হাত দিয়েছিলেন, পরে সোনার 
হাত তৈরি করে দিয়েছেন কালীচরণ মলিক। এ হাতে সোনার কম্বণ পরিয়ে 
দিয়েছেন চড়কডাঙ্গার রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় । পাইকপাড়ার রাজ ইন্দ্র চন্দ্র 
সিংহ দিয়েছেন সোনার জিভ । সোনার ভ্রা, হাতে অন্বরের মুণ্ড ও আরও 
অনেক অলঙ্কার ভক্তরা দিয়েছেন । 

অদূরে শ্যামরায় ও গোবিন্দরায়ের মন্দির আছে। শ্যামরায় বিষুণর অংশে 
জম্ম কৃষ্ণের নাম । তীর বিগ্রহ একসময়ে কালী মন্দিরের মধ্যেই ছিল। 
আড়াইশো বছর আগে মুশিদাবাদের এক কান্ুণগো কালীমন্দিরে 


গ্যামরায়কে দেখে শ্যামরায়ের জন্য আলাদা একটি ঘর তৈরি করে দেন। 
১৮৪৩ সালে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন চাওয়ালির জমিদার 
উদয়নারায়ণ মণ্ডল । দোলমঞ্চটি শাহ নগরের মদন কোলের টাকায় 
তৈরি । গোবিন্দরায়ও বিষুণর নাম। তিনি ছিলেন গোবিন্দপুরের দেবতা | 
সেখানকার শেঠ ও বসাকরা তার পুজা করতেন। আর তারই নামে 
গ্রামের নাম হয়েছিল গোবিন্দপুর । ১৭০০ সালে ইংরেজ যখন এই গ্রাম 
কিনে নেয়, তখন গোবিন্বরায়কে এনে শ্যামরায়ের নিকটে প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। 

নকুলেশ্বর শিবের মন্দির অনতিদূরে । ইনিই গীঠস্থানের ভৈরব ।' 
১৮৫৪ সালে পাঞ্জাবের এক ব্যবসায়ী তারা সিং এই মন্দির তৈরি করে 
দেন। এই সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একবার ব্যবসায়ে 
তার খুব লাভ হয়। তিনি ভাবলেন যে কাশীতে সন্ন্যাসীদের জন্য একটি 
মঠ তৈরি করে দেবেন। আর সেই জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নৌকায় 
ভুলে কাশীযাত্রা করলেন। কিন্তু আশ্চর্ষের ব্যাপার-_কাশীতে তারা সিং 
অনেক চেষ্টা করেও নৌকা বাধতে পারলেন না। নৌকা এসে পালীঘাটে 
ভিড়ল। তারা সিং কালীর মন্দির দেখলেন, আর নকুলেশ্বরকে দেখলেন 
একটি বুঁড়ে ঘরে । তখনই তিনি মঠ তৈরি করবার পাথর দিয়ে নকুলেশ্বরের 
মন্দির তৈরি করে দিলেন । 

এই অঞ্চলে শিবের মন্দির আরও আছে । গঙ্গার ঘাটি হুজুরিমলের 
শিবের মন্দির, অন্যাত্র ধনীদের তৈরি । হালদারদের তৈরি শিবমন্দিরও 
আছে। কালী মন্দিরের এলাকাতেও ছুটি শিব মন্দির আছে: 

এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক কথ! শোন] যায় । ওয়ার্ড ও মাশম্যান সাহেবের 
বিবরণ থেকে জানা যায় যে শুধু হিন্দুরা নয়, খ্রীষ্টান ও মুনলমানরাও 
ফালীঘাটের মন্দিরে পূজা দিতেন | মার্শম্যান সাহেব লিখেছেন যে এ দেশে 
ইংরেজের সাফল্য লাভের পরে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে একট৷ দল 
শোভাযাত্রা করে এই কালীমদ্দিরে এসে পাঁচহাজার টাকার পুজা দিয়ে- 
ছিলেন। কয়েক হাজার স্থানীয় লোক এই পুজা দেখেছিল । ওয়ার্ড সাহেব 
ঘলেছেন যে সাহেবরা এসেও কালীর পুজা করেছে বলে তিনি শুনেছেন। 
তাদের এ দেশীয় উপপত্বীরা৷ তো৷ আসতই, মেমসাহেবরাও নাকি পান্ধী করে 
পুজা দিতে আসত । কোম্পানীর এক সাহেব একটা মামলায় জিতে দ্ব-তিন 


ষ্ঠ 


হাজার টাকার পুজা দিয়েছিল । আর তিনি এ কথাও শুনেছিলেন যে 
প্রতি মাসে প্রায় চার-পাঁচশো মুসলমান এসে পুজ। দিয়ে যেত। 

হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এবং শহরের যে কোন স্থান থেকে 
ট্রামে বা বাসে কালীঘাটে এসে নাম চলে । সদর রাস্ত। থেকে পায়ে হেঁটেই 
মন্দিরে পৌছনো। যায়। মন্দির পর্যস্ত যানবাহনও আসে । আদিগঙ্গ। 
মন্দিরের সামনে নয়, আদিগঙ্গা পিছনের দিকে । পরিচ্ছন্ন পথে থানিকটা 
এগিয়ে গেলেই আদিগঙ্গা। অতীতে গঙ্গা এইখান দিয়ে প্রবাহিত হত। 
কিন্ত পরবর্তীকালে গঙ্গার শ্রোত সরে যাবার ফলে এটি একটি খালে 
পরিণত হয়। প্রায় ছ্ুশো বছর আগে মেজর টলি এই নালা পরিফার 
করেছিলেন বলে ইংরেজ একে টলির নালা বলত । বিত্ত তাথযাত্রীর কাছে 
এর নাম আদিগন্গা । সংকীর্ণ নালায় অপরিষ্ষার জল মন্থর ধারায় প্রবাহিত 
হয়। নিতান্ত পুণ্যলোভেই যাত্রীরা এই ভুলে সান করে মন্দিরের কাল 
দর্শন করেন। মন্দিরের পথে বাজার আছে, এই বাজারে পুজার সমস্ত 
উপকরণ পাওয়া যায়। 


দঘ্ক্ষিণেশ্বর 


অতি সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির এখন একটি 
বিশিষ্ট তীর্থগ্থানে পরিণত হয়েছে । পুরাকালে দেউলিপোতা নামে এক 
জায়গায় ছিল বাণরাজার বাড়ি। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বর শিব। 
আর এই শিবের নামেই জায়গার নাম হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর । এখানে কালী- 
মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি অলৌকিক কাহিনী আটে । বিধবা হবার পর 
জানবাজারের রাণী রাসমণি তীর্ঘদর্শন করে বেডাচ্ছিলেন। মেজ জামাই 
মথুরানাথ বিশ্বাস ছিলেন তার খুব অন্নুগত। তাকে বললেন, এইবারে কাশ 
চল বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য । মথুরবাবু তখনই সব বাবস্থা করে ফেললেন। 
পঁচিশখানা! বজরা নৌকো জিনিষপত্র ও খাগ্যদ্রব্যে ভরে গেল। অনেক 
আত্মীয় বন্ধু দাস-দাসী সঙ্গে যাবে। কিন্তু যাত্রার আগের রাতে রাণীম৷ 
স্বপ্পে দেখলেন কাশীর অন্নপূর্ণাকে। তিনি আদেশ করলেন, কলকাতার 
কাছেই গঙ্গার ধারে শিবশক্তির প্রতিষ্ঠা কর। ঘুম থেকে উঠে 
রাণীমা বললেন, কাশী যাব না। এ টাকায় এইখানেই মন্দির করব 
অন্নপুর্ণার । বাঙলা ১২৬২ সালে এই দক্ষিণেশ্বরে ষাট বিঘা জমি কেন। 


৩২ 


হয়েছিল মন্দির নির্মাণের জন্য । কিন্তু মন্দিরে অন্নপূর্ণ। নয়, কালীর প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল। যিনি অন্নপূর্ণা, তিনিই কালী। শিবের শক্তি সতী যে দশমহা- 
বিদ্যার রূপ দেখিয়েছিলেন, তাতে কালী তার ছিন্নমস্তার ভয়ঙ্কর রূপ, আর 
মোহিনী রূপ ষোড়শী ভুবনেশ্বরী কমলার । অন্নপূর্ণাও সতীর একটি প্রসন্ন 
রাপ, কিন্তু দশমহাবিগ্ায় তার নাম নেই । 

এই মন্দির গঙ্জার ধারে । প্রশস্ত প্রাঙ্গণের এক পাশে গঙ্গার ঘাট। 
অনেকখানি জায়গ। জুড়ে বাধানো ঘাট ধা-পধাপে গঙ্গার জল পরধস্ত নেমে 
গেছে। গঙ্গার এই ধারটা বেঁধে এই ঘাট তৈরি করতে রাণীর এক লক্ষ ষাট 
হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। কলকাতার বিখ্যাত কণ্টাক্টব ম্যাকিটস আগ 
কোম্পানী এই সব তৈরি করেছিল । শুধু ঘাট নয়, ঘাটের উপরে শিবের 
ভ্বানশটি মন্দির আছে । দ্বাদশ রুদ্রের মন্দির ৷ গঙ্গার ঘাটে যাবার পথের 
এক পাশে ছটি, আর ছটি মনা পাশে । এক দিকে যজ্ঞেশ্বর জলেশ্বর 
জগদীশ্বর নাগেশ্বর নন্দ্ীশ্বর ও নরেশ্বর, অন্য দিকে যোগেশ্বর রত্বেশ্বর 
জটিলেশ্বর নকুলেশ্বর নাকেশ্বর ও নির্জরেশ্বর ' এই সব মন্দিরে প্রবেশের 
পথ মূল প্রাঙ্গণের মধো । এক দিকে পি'ডি দিয়ে উঠলে ছটি শিব দর্শন ও 
প্রদক্ষিণ করে নেমে আসা যায়। 

প্রাঙ্গণের মাঝখানে মূল মন্দির কালীর। নবরত্ব মন্দির। মন্দির নির্মাণে 
বাঙলার নিক্ুন্য একটি স্থাপতা রীতি আছে। আসল রূপটি হল চারচালা 
ঘরের মতো । চারিধার অর্ধবৃত্তাকার আর চাবটি কোণ নিচের দিকে ঝুকে 
মিলিত হয়েছে । ছোট মন্দিরে একটি শিখর, বড় মন্দিরগুলি পঞ্চরত্ব বা 
নবরত্ব। চার কোণায় চারটি ছোট ছোট শিখরের উপরে মুল শিখরটি 
থাকলে পঞ্চরত্ব। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির নবরত্ব । এর শিখরের সংখ্যা নয়। 
প্রথম চালার উপরে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি চারচালা, তার উপরেও 
ছোট ছোট চারটি শিখর, মাঝখানে একটি । নটি শিখরবিশিষ্ট মন্দির বলেই 
নাম নবরতুমন্দির | 

মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্বেত পাথরের মেঝের উপরে কালো পাথরের বেদী, 
তারই উপরে রূপার শতদলপদ্মে শায়িত মহাকাল । শ্বেত পাথরের বুকে 
ডান পা ফেলে দাড়িয়ে আছেন কালো পাথরের দক্ষিণেশ্বরী ভবতারিণী কালী, 
চতুভূ্জী করালবদনা ঘোর! মুক্তকেশী ও মুণ্ডমালা বিভূষিত । তার বাঁ" 
দিকের হই হাতে খড়গ ও নরমুণ্ড, আর ভান হাতে বরাভয়। পরিধানে 


তীর বেনারনী শাড়ি । ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে শ্নানযাত্রার দিন দেবীর 
প্রতিষ্ঠা হয়ছিল। 

কালীকে আমর! মার্কগেয় পুরাণের দেবী মাহাত্যু চণ্ডীতে পেয়েছি। 
মহিষাম্থর বধের পর শৃস্ত নিশুস্তের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতারা যখন দেবীর 
স্তব করছেন, তখন কালী সেখানে গঙ্গাস্বানে যাবার হুল করে এসে উপস্থিত 
হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে তোমরা কি করছ? বিত্ত দেবতারা কোন 
উর দেবার আগেই তার শরীর থেকে অন্বিকা৷ উৎপন্ন হয়ে বলণেন, 
দৈত্যদের হাতে পরাঞ্জিত এই দেবতারা আমার স্তব করছে । বলেই ইনি 
কেধিকী নামে হিমালয়ে চলে গেলেন । আর দেবী তার গৌর বর্ণ ত্যাগ করে 
কৃষ্ণবর্ণ। কালিকা নামে বিখ্যাত হলেন । 

ভবিৎপুরাণ ও দেবী পুবাণেও আমরা কালীকে পাই । কালীবা মহা- 
কালীর উগ্র রূপ, ভদ্রকালীর রূপ শান্ত ও শ্রন্দর। কালী ব:ঙালীর প্রিয় 
দেবতা, বাঙলায় তার পুজা নানা নামে অনুষ্ঠিত হয়-_শ্মশানকালী, রক্ষা- 
কালী, সিদ্ধকালী, গুহাকালী, দক্ষিণাকালী। বিপদ আপদ মহামারী থেকে 
রক্ষা পাবার জন্য কালীপুজা হয়, কালীপুজ1 করে ডাকাতরা বেরোত 
ডাকাতি করতে । কাতিকের অমাবস্ার রাতে হয় কালীপুজা, জ্যেষ্ঠ মাসে 
কালীর ফলহারিণী পৃক্তা। আর রটন্তী পৃজা মাঘ মাসে । 

এই মন্দির প্রাণেই অন্য একটি মন্দিরে রাধাগোবিন্দেরও প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল একই সময়ে । কটি পাথরের কৃষ্ণের পাশে অষ্টধাতুর রাধা। 
গোপাল ও গরুড়ের মুতিও আছে । রাধিকা কৃষ্ণের স্ত্রী নন, তিনি তার 
প্রেমিকা । গোপাল কৃষ্ণের বালক মুতি, আর বিষু্র বাহন গরুড় । অন্য 
একটি কক্ষে আছেন মধুন্দন, অন্য নাম কৃষ্ণ বা বিষু। কৃষ্ণের আর একটি 
মৃতও আছে। অসাবধানতার জন্য পুরোহিতের হাত থেকে পড়ে গিয়ে 
গোবিন্দজীর পা! ভেঙে গিয়েছিল । পণ্ডিতরা এই মৃতি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে 
ম্ুতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন । পণ্ডিতদের এই বিধান শুনে 
রামকৃঞ্ধদেব বলেছিলেন, “এ বিগ্রহ ফেলে দেবে, সে কি কথা গো! রাণীর 
জাম]ইদের কারও পা ভাঙলে কি হবে বলতো! তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে 
আর এক জামাই আনা হবে! ন।, তার চিকিৎসা চালাবে! গোবিন্দজীর 
ভাঙা পা জোড়া লাগিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে ।, রাণী রাসমণি এই 
বিধান সেদিন মেনে নিয়েছিলেন । কিন্তু তার মৃত্যুর পরে ট্রাস্টির৷ সেই ভাঙ& 


মৃতিটি সরিয়ে রেখে মুতন মুত বসিয়েছে রাধিকার পাশে । 

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে রামকৃষ্ণদেবের ঘর আছে । তার ব্যবহৃত সব 
জিনিষফই আছে এই ঘরে । এই ঘরেই তিনি তার স্ত্রী সারদাদেবীকে ষোড়শী 
পুদ্জা করেন ফলহারিণী কালীপুজার দিনে । 

উত্তর দিকের ফটক দিয়ে বেরোলেই রাণী রাসমণির বুগী। এই কুগী 
থেকেই মথুববাবু রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে পায়চারি করতে দেখেছিলেন, আর 
ভেবেছিলেন ঠাকুর তো নয়, সামনের দিকে মা কালী আর শিব হলেন 
শিছনের দিকে । 

ঠাকুরের মা ও স্ত্রী সারদা দেবী যেখানে বাস করতেন, তার নাম নহবৎ। 
ঠাকুবের ঘরের উত্তরে এই নহবং। পঞ্চবটীও এখান থেকে দূরে নয়। 
পাশে সাধন কুটীর, ঠাকুরের সাধনার স্থান । পঞ্চবটী মানে পীচটি বট গাছ 
নয়, পাঁচটি গাছ হল অশ্বথ, অশোক, আমলকী, বট ও বেল। এই পঞ্চবটাতে 
বৃন্দাবনের রজ ছড়িয়ে মাধবীলতা লাগানো হয়েছিল। তোতাপুবীঞগ্ীর 
কাছে সন্াস নিয়ে ঠাকুর সাধনা করেছিলেন এইখানে । আর বাগানের 
উত্তর-পূর্ব কোণে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডির সামনে বসে তন্ত্রসাধনা৷ শিখেছিলেন 
ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে। পঞ্চমুণ্ডি মানে পাঁচটি মানৃষের মুণ্ড নয়। একটি 
. মান্নষের আর বাকি চারটি শেয়াল কুকুর ষাড় ও সাপের। ঠাকুর শুধু 
হিন্দুর সব সম্প্রদায়ের মতেই নয়, অন্যান্য ধর্ম মতেও সাধনা করেছিলেন । 

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও সারদা দেবীর কথা না বললে দক্ষিণেশ্বরের কথা 
অসম্পুণ থেকে যাবে । কামারপুকুরে জন্ম হয়েছিল রামকৃষ্ণের, আর 
সারদা মায়ের জন্ম জয়রামবাটিতে । কাছাকাছি এ ছুটি গ্রাম । দামোদরের 
তীরে জয়রামবাটি বাঁকুড়া জেলায়। আর হুগলি জেলায় কামারপুকুর । 
মাঝখানের দূরত্ব তিন মাইল। 

একদিন সিঙ্র গ্রামে কীর্তনের আসর বসেছিল । আশ-পাশের গ্রাম 
থেকে এসেছিল অনেক লোক | এই গ্রামে মামার বাড়ি বলে ছ বছরের 
মেয়ে সারদা এসেছিলেন জয়রামবাটি থেকে । যে মহিলার কোলে বসে 
কীর্তন শুনছিলেন, কীর্তন শেষ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এত লোকের 
মধ্যে তোর কাকে বিয়ে করতে সাধ হয় রে? তু-হাত তুলে সারদা যাকে 
দেখালেন, তিনি হলেন কামারপুকুরের পাগল। ছেলে গদাধর । গদাধর তখন 
দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পুজা করতেন । কিন্তু মন সারাক্ষণ উদাস। 
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লোকে বলে পাগল। মা চন্দ্রাদেবী বললেন, ছেলের বিয়ে দিতে হবে। 
সেজদা রামেশ্বর বললেন, সেই চেষ্টাই করছি। আর এই কথা শুনে 
গদাধর বললেন, জয়রামবাটি গাঁয়ে রাম মুখুজ্জের বাড়িতে বিয়ের পাত্রী 
কুট বাধা আছে । খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এ সেই মেয়ে সারদা, কীর্তনের 
আসরে যিনি গদাধরকে পছন্দ করেছিলেন। মায়ের পছন্দ হল মেয়ে, 
ছুজনের বিয়ে হয়ে গেল। 

জয়রামবাটিতে এখন সারদা মায়ের বিরাট মন্দির তৈরি হয়েছে । 
গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা হয়েছে মায়ের মর্মর মৃতি। নিত্য পুজা হয়। নাট-মন্দির 
আছে। প্রতি বছর ছুর্গ| ও জগদ্ধাত্রী পূজা হয় । অক্ষয় তৃত'য়ায় হয় মন্দির 
প্রতিষ্ঠার উৎসব | এ ছাড়াও এই গ্রামে আছে সিংহবাহিনীর মন্দির | 

কামারপুকুরে সদর রান্তার পাশেই রামকৃষ্ণদেবের মন্দির । নাট- 
মন্দির আছে। এখানেও হূর্গা পূজা হয় । তার জন্মস্থানের উপরেই এই 
মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে । বাড়ির টেকিশালে তার জন্ম। জন্মের পরে 
গড়াতে গড়াতে তিনি পাশের উন্নুনে চলে যান। ধান সিদ্ধ হত এই উন্নুনে। 
শেষ রাতে উন্ুনে আগুন ছিল না, ছিল ছাই। সেই ছাই লাগল শিশুর 
গায়ে। এই টে'কিশালেই তৈরি হয়েছে ঠাকুরের ছোট মন্দির । বেদীর 
উপরে তার পাথরের মুতি, আর বেদীর গায়ে খোদিত হয়েছে টে'কি উন্নন 
আর প্রদীপ । 

আরও ছুটি মন্দির আছে এই গ্রামে । রঘুবীরের মন্দির আর শিবের 
মন্দির। রঘুবীর রামের নাম। ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় 
রঘুবীরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি খড়ের ঘরে । একদিন গ্রামে ফেরবার 
সময় নাকি একটা গাছতলায় তিনি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন রঘুবীরকে । 
ঘুম ভাঙার পর পাশেই একটি শিলা দেখতে পেলেন, তার মাথায় একটি সাপ 
ফণা ধরে আছে। “জয় রঘুবীর” বলতেই সাপ সরে গেল। আর ক্ষুদিরাম 
সেই শিলা এনে নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। এটিও এখন পাকা মন্দির 
হয়েছে খড়ের ঘরের মতো! আকারের । 

এই শিবের মন্দিরের সম্বদ্ধেও একটি গল্প আছে । ঠাকুরের মা নাকি 
অনুভব করেছিলেন যে একদিন এই শিবের জ্যোতি এসে তার শরীরে প্রবেশ 
করে । তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন । আর তার পরেই বুঝেছিলেন ষে 
শতনি এবায়ে মা হবেন । 
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ঠাকুর ও তার আত্মীযপরিজনের শ্মৃতিজড়িত আরও অনেক জায়গা 
আছে কামারপুকুরে । ঘুরে ঘুরে সেই সব দেখতে হয়। 

বাকুড়ার পথে বিষুপুর থেকে বাস যাতায়াত করে। হুগলি জেলার 
আরামবাগ থেকেও বামে যাওয়া যায়। রাত্রিবাসের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে 
ভাল বাবস্থ! আছে। 

এর পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের কথ]। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। 
স্বামী মন্ত বড় সাধক হয়েছেন শুনে সারদ] মা তার বাবার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 
এসে উপস্থিত হলেন । ঠাকুর বললেন, “কি গো, আমায় কি তুমি মায়ায় 
বদ্ধ করতে এসেছ ? 

তরুণী সারদা বললেন, না, “ত। কেন। আমি তোমার সহধসিণী। 
তোমার ধর্মপথে সহায়তা করতেই আমি এসেছি ।' 

ঠাকুর পরম সমাদরে তাকে নিজের ঘরে স্থান দিলেন, নিজের শয্যায় । 

অনেকদিন পরে একদিন বলেছিলেন, “ও যদি এত ভাল না হত, 
আত্মহার৷ হয়ে তখন আমায় আক্রমণ করত, তাহলে আমার সংযমের বাধ 
ভাঙত কিনা কে বলতে পারে! বিয়ের পরে ম৷ জগদন্বাকে ব্যাকুল হয়ে ধরে 
পড়েছিলাম । বলেছিলাম, মা, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে 
দূর করে দে। ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে এ সময়ে বুঝেছিলাম, মা আমার 
সেই কথা সত্যিই শুনেছিলেন |? 

পদসেবা করতে করতে সারদ] মা! একদিন জিজ্ঞেস করলেন, “ওগো, 
ঠিক করে বলতো, আমায় তোমার কী মনে হয়? 

ঠাকুর বললেন, “মন্দিরে যে মায়ের পুজো হয়, সেই মা-ই এই শরীরের 
জন্ম দিয়েছেন এবং আজকাল নহবতে বাস করছেন। আবার তিনিই এখন 
কচ্ছেন আমার পদসেবা। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মৃতি বলেই যে 
তোমায় সর্বদা আমি দেখি । 

এই মাতৃভাবেই ঠাকুর নিজের শয়ন ঘরে ষোড়শী পুজা! করেছিলেন 
ফলহারিণী কালীপুজার দিন। নতুন কাপড় পরে ফুল চন্দনে সেজে পুজার 
বেদীতে বসেছিলেন সারদা মাঁ। আর পুজারী ঠাকুর মা-মা বলে সমাধিস্থ 
হয়ে গিয়েছিলেন । সারদা মায়েরও তখন বাহা জ্ঞান ছিল না । 

রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে অবতার বলেছিলেন এক ভৈরবী। তার গলায় 
রঘুবীর চক্র লুকনো থাকত । একদিন পঞ্চবটীতে ইঞ্টের জ্য ভোগ রোধে 
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ভৈরবী ধ্যানে বসেছিলেন। ঠাকুর সেই ভোগ খেয়ে ফেলে লজ্জায় 
বললেন, “তাইতো ! কে জানে বাপু, কেন এত বেসামাল হয়ে এ কাজ 
করে ফেললুম !? 

কিন্ত ভৈরবী বললেন, “এ কাজ তো তুমি কর নি বাবা! ঘিনি তোমার 
ভেতরে অছেন, তিনিই যে করেছেন । ধ্যানে যাকে দেখেছি, এ যে তারই 
কাজ! কেন এরূপ হল, তাও বুঝেছি । আর আমার পুজোয় কাজ নেই, 
পূজো এবার সার্থক হয়েছে, 

বলে তার রঘুবীর চক্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। আর তার পরে 
ঘে'ষণ। করলেন, রামকৃষ্ণ অবতার- এবারে নিতায়ের খোলে চৈতন্তের 
অবতরণ ! - 

শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি ডাকতে বললেন। আর ছেলেমান্বষের মতো 
ঠাকুর বললেন মথুরবাবুকে, “বামৃনী এত সব কথা জোর দিয়ে বলছে, তা 
একট! মীমাংসার জন্যে তাদের ডাকো না বাবু ।, 

মীমাংসা হুল। সভার শেষে ঘোষণা কর হল, ঠাকুর ঈশ্বরের 
অবতার ৷ কিন্তু ঠাকুর উৎফুল্ল হয়ে মথুরবাবুকে বললেন চুপিচুপি, “ওগো এ 
সব বল কী! য| হোক বাবু, রোগটোগ নয়--শুনে কিন্ত মনটায় আনন্দ 
হচ্ছে । 

শেষ শযায় শুয়ে নিজের দেহটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, “ওরে 
যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সে-ই ইর্দানীং এই খোলটার ভেতর-_তবে এবারে 
গুপ্তভাবে আসা । যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজরাজ্য পরিদর্শন । যেমনি 
জ্রানাজ্ানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে-_সেই রকম !' 

এই রামকৃষ্ণ সতি)ই ঈশ্বরের অবতার ছিলেন, না তার শিষ্যরা তাকে 
অবতারের আসনে বসিয়েছেন, তা নিয়ে আজও অনেকের সংশয় আছে। 
ক্বামী বিবেকানন্দের জন্ঠই এমন হয়েছে, এ কথাও বলে অনেকে । কিন্তু 
বিবেকানন্দ কেন তার শিষ্য হলেন ! ঈশ্বরকে দেখিয়েছেন বলে! সেও তো৷ 
তর্কের কথা! বেদান্তের পণ্ডিত বিবেকানন্দ কী দেখেছিলেন ঠাকুরের মধ্যে ! 

অশিক্ষিত ঠাকুর এদদিন সর্বজীবে দয়ার কথ! শুনে সমাধিস্থ হয়ে 
গেলেন। তার পরেই রেগে বললেন, “জীবে দয়া-_জীবে দয় ? দূর শালা । 
কীটানুকীট তুই ! জীবকে আবার দয়া কি করবি? দয়া করবার তুই কে? 
না না, জীবে দয়া নয় শিবজ্ঞানে জীবের সেবা ।' 
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বিবেকানন্দ বললেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের এই কথায় 

পেঙ্গাম । বেদাস্তজ্ঞান শুষ্ক কঠোর বলেই আমরা জানি । ভক্তির মিশ্রণ 
ঘটিয়ে ঠাকুর এই বেদান্তকে কি সরস কি মধুর করে তুললেন! ঠাকুর যা 
ধললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়। সংসায়ে 
সব কাজে তা অবলম্বন কর] যায় ।' তিনি লিখলেন__ 

বহুন্ধপে সম্মুখ তোমার, ছাডি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর? 

ভীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 
পৃথিবীর লোককেও তিনি এই কথাই বললেন। এ তীর নিজের কথা নয়, 
এ কথ! তার অশিক্ষিত গুরু রামকৃষের | 


বেলুড় 


গঙ্গার এপারে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ প্রমহংস, আর ওপারে বেলুচ়ে তার 
শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ । এপারে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, আর ওপারে বেলুড় 
মঠ, রামকৃষ্চ মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র। পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ মিশনের 
যত আশ্রম আছে, তার পরিচালনার দায়ীত্ব বেলুড় মঠের । রামকৃষ্ণ কোন 
দিন কোন মিশন বা মঠ স্থাপনের চেষ্টা তো দূরের কথা, ইচ্ছা প্রকাশও করেন 
নি। তীর মৃত্যুর পরে স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন এই কথা বললেন, সেদিন 
একটা দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখ দিয়েছিল । বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “অনন্ত 
ভাবময় ঠাকুরকে তোর বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে 'বদ্ধ করে রাখতে চাস? 
তাহবে না। আমি এগণ্ডি ভেঙে তার ভাব সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে 
যাব। আমাকে তিনি কখনও তার পুজা প্রচার করতে বলেন নি। ধ্যান 
ধারণ। আর ধর্মের যে সব উঠ তত্ব আমাদের শিখিয়ে গেছেন, সেগুলি 
উপলব্ি করে জগৎকে শিক্ষ! দিতে হবে ।” বিবেকানন্দর এই আদর্শ থেকেই 
রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম । কিন্তু এ কাজ তিনি এক! করেছেন বললে তার 
সহকর্মীদের অসম্মান করা হবে । এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের তিনি জন্ম দিয়ে- 
ছিলেন, তার আদর্শ নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন । তিনি আমেরিকায় যে 
টাকা পেয়েহিলেন তাই পিয়ে কিনেছিলেন পঁয়তাল্লিশ বিঘে জমি । এই 
মন্দির নির্মাণের বাপারে দুজন আমেরিকান মহিলার প্রচুর দান আছে। 
১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয় এই রামকৃষ্ণ মিশনের | 

বেলুড় মঠের প্রধান মন্দিরটি গঙ্গার ধারে । মন্দিরের তিনটি অংশ, কিন্ত 


০০ 


তিনটি অংশই মন্দিরের মতে। নয় । অনেকে বলেন যে এই তিনটি অংশ 
তিনটি ধর্মের প্রতীক হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ ও বীষ্টানের গির্জার 
মতো । মন্বিরের অভ্যস্তরে বিরাট একটি কক্ষ আছে বলেই বোধহয় মসজিদ 
যা গির্জার সঙ্গে তুলন। করা হয়েছে বাহিরের স্থাপত্য রীতিতেও বেশ 
কিছু বৈচিত্র্য আছে। সামন্রে দিকট। রাজস্থানী শৈলীর বলে মনে হয়। 
এই মন্দির একশো ফুটেরও বেশি উ্চু। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই 
অসংখ্য ভক্ত সমাবেশের উপযে।গী একটি বিশাল বক্ষ । এর পরে গর্ভ মন্দিরে 
পাথরের বেদীর উপরে রামকৃ্ দেবের প্রমাণ আকারের সমাধিস্থ মৃতি। 
সারদা মা বিবেকানন্দ ও ্রহ্মানন্ৰের মৃতি গঙ্গার ধারে স্বতত্র মন্দিরে । 
ভারতের অধ্যাত্ম জগতে শঙ্করাচার্যের পরেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম 
মনে আসে । একইভাবে এই ছুই মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন 
করেছেন। অতি স্বল্পাযু হয়েও এঁরা ছুজন অক্ষয় কীতি রেখে গেছেন । 
শহ্করা চার্ধ বত্রিশ বছর বয়সে অন্তর্ধান হয়েছিলেন, আর বিবেকানন্দ ১৯০২ 
সালের ৪ঠ। জুলাই দেহরক্ষা করেছেন চল্লিশ বছর বয়সে । 
বিবেকানন্দ তার নাম নয়। তার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত । এও তার 
স্থুলের নাম। তার আগে নাম ছিল বিশ্বেশ্বর । কাশীর বিশ্বনাথের 
আরাধনায় জন্ম হয়েছিল বলে এই নাম হয়েছিল । কলেজে পাশ্চাত্য দর্শন 
পড়ে তিনি নাত্তিক হতে যাচ্ছিলেন। নেম খধির মতো তার প্রথম 
ভিজ্ঞাম। ছিল, কে দেখেছে ঈশ্বর, কেন আমরা তাকে মানব ? একদিন 
্রাঙ্মনেতা মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “মশাই, 
আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? আমায়ও কি দর্শন করাতে পারেন ?; 
মহবি এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "বাবা, তোমার চোখ 
দুটি ঠিক যোগীদের মতো | একনিষ্ঠ হয়ে সাধন কর । তুমি সফলকাম হবে । 
শুধু মহষিকে নয়, অনেক সাধু মহাত্মাকে তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। 
কিন্ত কেউ তাকে বলেন নি যে ভগবানকে দেখেছি । মিথ্যা কথাও বলেন নি 
কেউ । তারপর নিজের এক কাকার সঙ্গে ঘখন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ 
ঠাকুরের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন করলেন, তখন ঠাকুর তার স্বভাব সিদ্ধ 
সরলতায় বললেন, “সেকি গো, দেখেছি বৈকি ! এই যেমন তোমাদের 
দেখছি--এমনি করে তো৷ রোঁজ দেখছি ! শুধু তাই নয় তোমাকেও দেখা 
পারি । কিন্ত আমার কথামতো চলতে হবে 


রাজী হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ । দীক্ষা নিলেন ঠাকুরের কাছে । নাস্তিক 
হলেন না, ব্রাহ্মও না । হিন্দ্র ধর্মকেই মেনে নিলেন, আর এই ধর্ম প্রচারেই 
আত্মনিয়োগ করলেন কায়মনোবাক্যে ৷ 

আঠাশ বছর বয়সে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে তিনি সে দেশের মন জয় 
ঞ্করেছিলেন। তাদেরই আগ্রহে তিনি তিন বছর পরে আমেরিকার সিকাগো 
শহরে উপস্থিত হলেন বিশ্বের ধর্ম সভায় যোগ দিতে-পালণমেণ্ট অফ রিলি- 
জিয়নস্‌। তার বক্ৃত। শুনে মোহিত হয়েছিল নে দেশের লোক হিন্দ্ব- 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি প্রমাণ করেছিলেন । ইংলগ্ডেও তাই করেছিলেন । 
দ্বিতীয়বার আমেরিক। ও ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন ১৮৯৯ সালে, আন ভার 
পরেব বছব পারিসে কংগ্রেস অফ রিলিঞ্িয়ন্সে যোগ দিয়েছিলেন । 
তাব সংক্ষিপ্ত জীবন তিনি য' করেছিলেন তার হুলন। নেই কোন দেশের 
ইতিতাসে। 

দিগ্বিজ্য়ে বেরিয়ে শঙ্করাচার্ধ ভারত জয় কবেছিলেন, ঠহার বিনেকানন্দ 
জয় করেছিলেন বিশ্ব সামান্য পুজি নিয়ে আমেরিকায় পৌছে তিনি শুনলেন 
যে ধমর্সভায় বক্তাদের নাম আগে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে । তারপরে কী 
করে সেই বক্তৃতার মঞ্চে উঠে সকলেব চিত্ত ভয় করলেন, সে যেন অবিশ্বাস্য 
কথা । সমবেত শ্রোতাদের তিনি ৬।ই বোন বলে সম্বোধন করেছিলেন । 
বলেছিলেন, “পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সংঘের পক্ষ থেকে আমি আজ, 
আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি । সর্ব ধর্মের জননী স্ববপ সনাতন ধর্মের 
প্রতিনিধিরপে, সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ থেকে 
আপনারা গ্রহণ করুন আমার আস্তরিক ধনাবাদ ॥ বললেন : 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদূজু-কুটিল-নানাপথভ্যুষাং | 
নৃণামেকো গম্য-স্তরমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ 

নদী যেমন নানা ধারায় প্রবাহিত হয় সমুদ্রের দিকে, তেমনি, হে প্রভু, বিচিত্র 
রুচির সরল ও কুটিল মানুষের তুমিই একমাত্র গন্ভবাস্থল । গীতায আমাদের 
কৃষ্ণ বলেছেন, যে যেভাবে আমার উপাসনা করবে, আমি সেইভাবেই তার 
কাছে প্রকাশিত হই।” স্থামীজী এই সভায় দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 
সাম্প্রদায়িকতা, গোৌড়ামি ও ধর্মান্ধতার মৃত্যুকাল আসন্ন । স্বামীজীর 
যে জীবনী লিখেছিলেন রোমা রোল? যা, তাতে বলেছেন যে এই সভায় সবাই 
বলেছিলেন নিজ নিজ ভগবানের কথা, একমাত্র বিবেকানন্দই বলেছিলেন 
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তী-ত 


সকলের ভগবানের কথা। তাই এই বিশ্বধর্ম সম্মেলন তাকেই জানালেন 
শ্রেষ্ঠ বক্তার 'ভিনন্দন। 


আগ্ভাগীঠ 


দক্ষিণেত্বরের নিকটে আর একটি ধর্মস্থান আছে । তার নাম আছ্যাপীঠ & 
তিনটি শিখরবিশিষ্ট একটি শ্রন্দর মন্দর নিমিত হয়েছে । গর্ভগৃহে কাল"ব 
মৃতি বেদীর মাঝখানে, নিচে যোগাসনে বামকৃষ্ ও উপরে ও বেষ্টিত 
রাধাকৃষ্ণের যুগল মৃত । আছ্ভাগীঠ রামকৃষ্ণ সঞ্থের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদা ঠাকুর 
ভার স্বপ্নজীবন গ্রস্থে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাওয়া যায় ' 

কলকাতা “গকে বাদে "ক্ষিণেশ্বর ও আগ্ভাগীঠে যাতয়াত কর। যায় 
“ক্ষিণেশ্বর থেকে সাইকেণ রিক্সাতেও আগ্ভাপীঠে যাওয়। সম্ভব। বেলু৬ 
মঠে যেতে হয় হাওড়া থেকে বাসে । দক্ষিণেশ্বর থেকে বিবেকানন্দ পুলের 
উপর দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে বালি হয়েও বেলুড়ে যাওয়া যায় ৷ দক্ষিণেশ্বর ও 
বেলুড়ে রেল ষ্টেশনও আছে । শিয়ালদহ থেকে দক্ষিণেশ্বর ও হাওড়া থেকে 
বেলুড় । দক্ষিণেশ্বর থেকে ট্রেনেও বালি গিয়ে বেলুড়ে আসা যায়। 


গঙ্জাসপাগর 


গঙ্গানাগর কলকাতার ৫৭ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার মোহনায় একটি বিখ্যাত 
তীর্থস্বান। একসময়ে লোকে বলত : 
সব তীর্থ বার বার, 
গঙ্গাসাগর একবার । 
কিছু দিন আগেও লোকে এই কথা সত্য বলে বিশ্বাস করত । অগন্তা 
যাত্রার মতো৷ সংসারের মায়া ত্যাগ করেই এই তীথে যেতে হত) আর প্রাণ 
নিয়ে ফিরে আসতে পারলে আশ্চর্য হত দশ গায়ের লোক । সেকালে বস্ধা 
নারী মানৎ করে সম্তান লাভ করলে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন করত তার প্রথম 
সন্তান। দেড়শেো বছরের কিছু বেশি আগে ইংরেজ আইন করে এই নৃশংস 
প্রথার উচ্ছেদ করে । 
কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ডায়মণ্ড হারবার পর্যস্ত 
রেলপথ আছে । তারপরে বাসে কাকদীপের উপর দিয়ে নামখানায় 
পৌঁছতে হয়। কলকাতা থেকেও সোজা সড়ক পথে নামখানায় পৌছনো। 
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যায়। নামখানা থেকে নৌক৷ বা মোটর লঞ্চে বড়তল৷ খড়ি পেরিয়ে সাগর 
দ্বীপ । গঙ্গাসাগরের মেলা হয় সাগর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে । কলকাতা 
থেকে স্টামারে গেলে গঙ্গাসাগর ৫০ মাইল দূরে । 

সাংখ্য দশন প্রণেতা কপিল মুনির আশ্রম ছিল এইখানে । তিনি ছিলেন 
কদম প্রজাপতির পুত্র। নির্জন স্থানে একাগ্র মনে তপস্যার জন্য তিনি 
পৃথিবীর নিন্নভাগ পাতালে এই আশ্রম স্থাপন করেছিলেন । কিন্তু দেবরাজ 
ইন্দ্রের জন্য বিদ্ব স্যষ্টি হয়। ইন্দ্র রাক্ষসের বেশে সগর রাজার অশ্বমেধ 
ঘর অশ্ব হরণ করে কপিল মুনির আশ্রমে রেখে যান। রাজার ষাট 
হাজার পুত্র পাতালের এই আশ্রমে অশ্বকে দেখতে পেয়ে মুনিকে আক্রমণ 
করন । কিন্তু ক্রুদ্ধ মুনিল শাপে তারা ভস্ম হয়ে যান। এর পরে আসেন 
নগর রাজার পৌত্র অংশুমান, মুনিকে সন্তষ্ট করে তিনি অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে 
বান। অংশুমানকে কপিল মুনি বলেছিলেন যে গঙ্গাজলের স্পর্শে নগর রাজার 
পুত্ররা উদ্ধার হবে । সগর বংশের ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মত্যে এনে 
কপিল মুনির আশ্রমে নিয়ে আসেন । তার পুর্বপুরুষের। উদ্ধার হয়, আর 
এই গঙ্গাসাগর পরিণত হয় একটি তীর্থস্থানে । 

এখানে কপিল মুনির মন্ৰিরে তিনটি মূতি আছে । কপিল মুনির বাম 
হাতে কমণ্ুলু ও ডান হাতে জপের মালা । আর ছুটি মৃতি নিয়ে কিছু 
মতভেদ আছে । কেউ বলেন যে একটি সমুদ্রের মুতি ও অপরটি ভগীরথের, 
আবার কেউ বলেন যে একটি মুত্তি মকর বাহিনী চতু্ভূর্জা গঙ্গার, তার 
কোলে ভগীরথ এবং অপর মৃতিটি সগর রাজার, তিনি যোগাঁসনে ধ্যানমগ্ন । 

পৌষ মাসের মকর সংক্রাস্তিতে এখানে মেলা হয়। প্রতি বছর ভারতের 
নানা স্থান থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও চার পাঁচ লক্ষ যাত্রী এখানে 
আপসেন। তাদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হয়। অন্য সময়েও যাত্রীদের 
বাসের জন্য কিছু ব্যবস্থা আছে এবং স্বযোগ স্মবিধাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

ধখ্য দর্শন হিন্দুর ষড়দর্শনের অন্তর্গত এই দর্শনে কপিল মুনি 

নিরীশ্বর বাদ প্রচার করেছিলেন । ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই বলে 
তিনি তার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি । তার মতে জগতের জন্ম জড় প্রকৃতি 
থেকে । প্রকৃতি অনাদি, পুরুষ বা আত্মাও অনাদি । কিন্তু আতা! স্য্টি 
করে না সে শুধু ্রন্টা। কর্মক্ষয় না হওয়৷ পর্স্ত আত্ম! মানুষের কর্মফল 
অনুসারে দেহ থেকে দেহান্তরে প্রবেশ করে। বস্তু মাত্রই সং, আর সং 
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থেকেই অসতের উৎপত্তি। কপিল মুনি তার মাতাকে সাংখা তত্ব, পুরুষ ও 
প্রকৃতির প্রভেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কলা ইত্যাদি শিক্ষা 
দিয়েছিলেন । 

এঁতিহাসিক কালে এই অঞ্চল যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিকারে 
ছিল। এই সাগর দ্ব'পে তার একটি দুর্গ ছিল এবং ফিরিঙ্গিরা তার জলযান- 
গুলি এখানে মেরামত করত । অনেকের মতে ধুমঘাটে ছিল তার রাজধানী 
এবং সাগরদ্বীপ থেকে ধূমঘাট পর্যস্ত জলপথের নাম এখনও ফিরিঙ্গি খাঁড়ি। 
অনেকে অবশ্য বলেন যে সাগর দ্বীপেই ছিল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 
এখানকার মাটির নিচে অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় । নানা রকম মুদ্রা আব 
তাঅলিপি দেখে এই অনুমান সত্য বলে মনে হয়। 

এই তীর্থস্থানটি কিছু দিন আগেও ভয়াবহ ছিল নানা কারণে । একশো 
বছরের কিছু বেশি আগেও সংবাদ-প্রভাকরে খবর প্রকাশিত হত : এবারে 
এক মেজর সাহেব একদল সেনা নিয়ে সারাক্ষণ তোপ দাগার জন্য বাঘের ৩য় 
খুব বেশি ছিল না। শুধু তিনজন নাবিক ও পঞ্চাশজন গঙ্গাসাগর যাত্রী 
বাঘের পেটে গেছে। অজগর-কুমীরের পেটে কজন গেছে, তার হিসাব নেই । 
তবে নৌকাডুবিতে অনেক যাত্রী মারা পড়েছে । কিন্তু প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে 
যাত্রীরা বলেছে যে পয়সায় দ্বটে৷ করে ডাব খেয়ে এসেছে, আর পকেটমান 
ধর পড়েছে মিলিটারির হাতে । 

এখন আর গঙ্গাসাগর যাত্রীদের ভয়ের কোন কারণ নেই । বৎসবেব 
যে কোন সময়ে যাওযা চলে । ডায়মণ্ড হারবারে সরকারী ও বেসরকাবী 
বাসস্থান আছে, আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছে । মকর সংক্রান্তির মেলার সময়ে 
নানারকম ব্যবস্থা নেওয়] হয় যাত্রীদের স্বিধার জন্য গঙ্গাসাগর একটি 
স্নদ্দর তীর্থ, এখন এখানে বারবার যাওয়। চলে । 


তমলুক 


তমলুক বর্গভীমার মন্দিরের জন্য বিখ্যাত মেদিনীপুর জেলার এই 
শহরটি বর্তমানে অনাদূত হলেও পুরাফালে এর গৌরবের কথা জানা যায়। 
তখন এই স্থানের নাম ছিল তাত্রলিপ্ত। মহাভারতের দ্রোণ পর্বে আছে যে 
সত্য যুগে পরশুরামের হাতে তাত্রলিপ্তের ক্ষত্রিয়রা নিহত হয়েছিল । ত্রেতা 
যুগে রামায়ণের কালে তাঅলিগু কলিঙ্গের অধীন ছিল বলে এর স্বতন্ত্র উল্লেখ 
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নেই। দ্বাপর যুগে মহাভারতের কালে যুধিঠিরের রাজন্ুয় যজ্ঞে ভীম তাত্র- 
লিণ্ডের রাজাকে জয় করেছিলেন । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি কৌরবপক্ষে যোগ 
দিয়েছিলেন । দ্রোণ পর্বে তাকে ফ্রেচ্ছদের রাজা বলা হয়েছে । এ কথা 
কেন প্রচলিত হয়েছিল তারও একটা কারণ খুঁজে পাওয়] যায় । তমসা মানে 
অজ্ঞানতা বা অন্ধকার লিপ্ত থেকে তাম্রলিপ্ত নামের উৎপত্তি । তার মানে 
এ দেশের লোক পাপে লিপ্ত হত, কিংবা ধর্ম মানত না বলেই শ্রেচ্ছ নামে 
অভিহিত হয়েছিল । তমলুককে মৈমিনি বলেছেন রত্বগড় আর রত্বাবতীপুর 
বলেছেন কাশীরাম দাস। 

মৈমিনি ভারতে একটি স্ুন্রব গল্প আছে । যুধিষটিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের 
সময়ে তাঅলিপ্তের রাজা ছিলেন মযুরধ্বজ ৷ তীর পুত্র তাত্রধ্ব্গ যজ্জের অশ্ব 
বেঁধে কৃষ্ণার্ভুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অজু পরাজিত ও 
মৃুছিত হলেন। এই সংবাদ পেয়ে হরিভক্ত রাজা তার পুত্রকে ৩ৎসনা 
কবলেন। কিন্তু সংজ্কালাভের পর কৃষ্ণ ও অন বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণেব বেশে এলেন 
বাঙ্গাব কাছে । বললেন, তোমাব এক পুত্র এখন সিংহের মুখে, তাকে ফিরে 
পেতে হলে তোমাব অর্ধেক শনীর দান করতে হবে । বাজা বললেন, তথাস্ত । 
স্ত্রী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাঅধবজকে বললেন, আমাকে দ্বিখণ্ড কর। রাজার 
আত্মত্যাগে মুগ হলেন কৃষ্ণ; আর কৃষ্ণের স্বরূপ দেখে রাঙ্জা তার রাতৈশর্য 
ত্যাগ করলেন । 

এই গল্পে যা প্রমাণ হচ্ছে তা হল মহাভারতের কালে বাঙালীর বাহুবল, 
দানশীলতা ও ধর্মান্বরাগ । পুরাণে আছে যে কন্কি অবতারে যুদ্ধক্লাস্ত বিষুর 
দেহ থেকে এক বিন্দু ঘাম পড়ায় এই স্থান তাম্রলিপ্ত নামে পবিত্র হয়েছে । 
পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ দিগ্বিজয় প্রকাশে এর নাম মাহাত্মা নিয়েও একটি গল্প 
আছে। সুর্য যেখানে সমুদ্রে লিপ্ত হয়েছেন, সেই তীত্র্থর নাম তাভ্রলিপ্ত। 
কপাল মোচন এর অন্য নাম। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পরে শিবের পাপক্ষানল 
হয়েছিল তাত্রলিপ্তের বর্গভীমা ও জিষু্নারায়ণের মন্দিরের মাঝে এক 
জলাশয়ে শ্নানকরে । অভিধান চিস্তামনিতে তমলুকের আরও অনেক নাম 
আছে। কক্তিরাগী বিষু্র নামে বিষুঃগৃহ | সমুদ্রের কূলে অবস্থিত ছিল বলে 
নাম হয়েছিল বেলাকৃল। এ ছাড়াও তমোলিপ্তি, তামলিপ্তি, দমলিগ্ু' তমালিকা, 
তমালিনী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এঁতিহাসিক কালে টলেমি বলেছেন 
তমালাইটেস, আর মেগাস্টিনিসের কথায় তলাক্তি। তারপরে চীন! 
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পরিব্রাজকেরা এসেছেন একে একে | পঞ্চম শতাব্ে ফা-হিয়েন এসে বললেন, 
তা-মো-লি-তি গঙ্গার মোহনায় একটি সমুদ্ধ বন্দর | চবিবশটি সংঘারাম ও 
বহু বৌদ্ধের বাম ছিল এখানে । বছর ছুয়েক এ দেশে কাটিয়ে সিংহলে 
যাবার জন্য তিনি এইখানেই জাহাজে উঠেছিলেন । আর চোদ্দ দিন চোদ্দ 
রাত পরে পৌছেছিলেন সিংহলে | একদা এই বন্দর থেকেই বিজয় সিংহ 
তার বিজয় সেনানী নিয়ে লঙ্কা জয়ের অভিযান করেছিলেন । আর সম্রাট 
অশোকের পুত্র মহেজ্দ্র বোধিবৃক্ষের চারা নিয়ে লঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে 
গিয়েছিলেন এখান থেকেই ৷ হিউ-এন-চাঙ এসেছিলেন ফা-হিয়েনের ছুশো 
বছর পরে । তান-মো-লি-তিকে তিনি সমুদ্রের ধারে দেখেছিলেন । বন্দরের 
সমৃদ্ধি ও মুক্তার ব্যবসা দেখেছিলেন, আর দেখেছিলেন দশটি সংঘারাম ও 
পঞ্চাশটি হিন্দু মন্দির | 

বর্তমান তমলুক রূপনারায়ণের তীরে । এই রূপনারায়ণ মাইল বারো 
দূরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয় সমুদ্রে পড়েছে । হাওড়া থেকে খড়গপুরের পথে 
মেচাদা স্টেশন থেকে তমলুকের পথ ধরতে হয়। হলদিয়া বন্দরে ট্রেন চলাচল 
শুরু হবার পরে কলকাতা থেকে তমলুকে যাতায়াত আরও সহজ হয়েছে । 

তমলুককে অনেকে উপগীঠ বলেন। বর্গভীমা কালীর উগ্র রাপ, তার 
ভৈরব ভূতিনাথ | কুক্িকা তত্ত্রে তমোলিন্তির উল্লেখ আছে গীঠস্থান ও 
তীর্থস্থানের তালিকায় ; দেবীর নাম তমোত্বী ৷ এই দেবী জাগ্রত বলে সকলের 
বিশ্বাস। কালাপাহাড় নাকি এই দেবীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । 

ংসের কথ! ভুলে গিয়ে ফাসিতে এক দলিল লিখে দিয়ে গেছেন মারাঠা 

বর্গারাও তমলুকে এসে অত্যাচারের কথা ভুলে যেত, পুজ। করত বর্গভীমার । 

একটি কিংবদক্ডী এখানে প্রচলিত আছে । একদিন ধনপতি সদাগর 
একজন লোকের হাতে একটি পোনার ভূঙ্গার দেখতে পেয়েছিলেন । জিজ্ঞাসা 
করে জেনেছিলেন যে এখানকার এক কুণ্ডের জলে পিতল ডোবালে সোনা 
হয়। সদাগর অমনি বাজারের সব পিঙলের বাসন কিনে জলে ডুবিয়ে 
সোনার বাসন করলেন। তারপরে সিংহলে গিয়ে সেই বাসন বিক্রি করে 
আনলেন অনেক টাকা। সেই টাকায় দেবীর মৃতি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করলেন। 

এই সম্বন্ধে আরও একটি কিংবদস্ভী আছে । এইটিই বেশি প্রচলিত। 
ময়ুর বংশের রাজা গরুডধবজকে মাছের জোগান দিত একটি জেলে । এক 
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দিন সে শোল মাছ দিতে পারেনি বলে রাজা তার প্রাণ দণ্ড দিলেন । কিন্তু 
সেই গ্রিলে কোন বকমে পালিয়ে গেল চঙ্গলে । দেবী ভীমা তাকে সেই 
বদন দশন দিযে বললেন, তুমি মাছ ধবে শুকিযে বাখ, আব প্রতি দিন একটা 
কবে ওকনে মা একট। কৃণ্ডেব ছলে চুবিযে বাজ্জাব কাছে পৌছে দিও, 
.তামার শুকনো মাছ জলে তাভ। হযেযাবে বলে সেই কুণ্ডটা তাকে 
দেখিয়ে দিলেন । জেলে তাই কবে বোচ ব।জাকে তাজা মা দিতে লাগল । 
আব বাজ" আশ্চর্য হয়ে অ'শল বা।পাবট। জেলের কাছ থেকে জেনে নিলেন 
এ দিকে দেব" আশ্রয় নিয়েছিলেন জেলেব কুটীবে, আব জেলে বাঙ্গাকে কৃণ্ডের 
কথা বলে দিয়েছে বুঝতে পো নি”জ। পাথব হযে সেই কুণ্ড ঢেকে রাখলেন । 
কৃণ্ডেব জল দেখাত না .পযে বাক" তাবই উপবে মন্দির নির্মাণ কবে দিলেন । 

তমলুকে বগভাম।ব বর্তমাণ মন্দিব্টি নি।মত হয়েছে একটি বোদ্ধ বিহারের 
উপবে । শহবের পি্কি থেকে বাইশ) পিডি উঠে মন্দিবেব নমনে পৌছতে 
হয প্রথমেই সঞবে পডে মন্দিবেৰ স্তাপত ধতি প্রথমে সমতল ছাদের 
নাট মন্দির, তাস্পন বাঙল। চারচাল। মন্দিরের মতো জগমোহন ও শেষে 
উডিষ্যাব মন্দিনের মাত। ব “উল বড দেউল ও গ্গমেোভণনৰ মাঝ যে 
আচ্ঠাশিত পথ, তব ন।ম গ্রানমণ্ডুপ পাশ্তঙাদব ধর্মীজো৮নার গন্য এই 
স্কানি বাবহৃত তত । সমস্ত মণন্দিধ প্র'জণটি উ? একাবে ঘেব, -৭” সিডির 
উপ/র নইবৎখানা । খপনাবাধণ নপন প্রবাহিত হচ্ছে মন্দিবেৰ পিছনে । 

চত্ভূ ভ। ।”ব। ধরাশায়ী শিবের উপবে পণ্ডাষমান । 5ঙ্গিমণৰ উপবের 
হাতে ত্রিশুল ও তরব|বি শিচেব হাতে, বামে উপবের ই1৩ নবকপাল ও 
নিচের হাতে রাক্ষসের মুণ্ড। বেদীর উপধে আবও ছুটি 'াট মুত আছে_ 
একটি শিবেব ও অপরটি দশভুজা মহিষমর্দিনীব 

তমলুকে একটি বিষুব মন্দিব ও একটি বৌছ। মন্দিবও আছে বাত্রি 
বাসের জন্য কয়েকটি দেশী হোটেল ও একটি ডাকবাংলো আছে । 

এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি মন্দিরের কথা উল্লেখযোগা । গড়বেতায় 
কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে প্রধান হুল সর্বমঙ্গলার মন্দির এই 
মন্দিরে দ্বার উত্তরমুখে! বলে একটি কিংবদভ্তী আছে। বিক্রমানিতোর 
আমলে এক যোগী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন । আর এই মন্দিরে শব- 
সাধনা করে বিক্রমাদিত্য দেবীর বরে-_তালবেতাল সিদ্ধ হয়েছিলেন । 
তাদের শক্তি পরীক্ষায় বিক্রমাদিত্য এই মন্দিরকে উত্তবমুখো করেছিলেন । 
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কিন্ত আসলে এই মন্দিরটি নিমিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্ের শেষ দিকে 
অথবা সপ্তদশ শতার্দের প্রথমে । মন্দির স্থাপত্য উড়িষ্যার রেখা দেউলের 
মতো। প্রায় তিরিশ হাত লম্বা একটি অন্ধকার শুড়ঙ্গ পথ ধনে দেবীর নিকটে 
পৌঁছতে হয় । পুজারীর সাহায্য ছাড়া ত' সম্ভব নয়। দেবীর বিশাল ও 
ভয়ঙ্কব মূতি। পুরাকালে এই মন্দিরে নরবলি প্রচলিত ছিল। 

চন্দ্রকোণ! নামে একটি এঁতিহাসিক গ্রামে অসংখ্য পরিত্যক্ত মন্দির 
আছে । আধুনিক মন্দির আছে ছুটি__লালঙ্ী ও মল্লেশ্বর মন্দির । এই ছুই 
মন্দিরে নিত্য পুজা হয়! 

দাতন মেদিনীপুর থেকে ৪০ মাইল দুরে একটি গ্রাম । এক সময়ে এই 
গ্রামের উপর দিয়ে জগন্নাথ ক্ষেত্র পুরী বাবার পথ ছিল । এখানে শ্যামলেশ্বর 
শিবের মন্দির । মন্দিরের সামনে পাথরের বিশাল নন্দী, তার সামনের পা 
দুটি ভাঙ্গা । লোকে বলে কালাপাহাড এই প' তুখান৷ ভেঙ্গে দিয়েছিল । 

এক্তেশ্বর নামে একটি ছ্বোট গ্রাম বাঁকুড়া শহর থেকে দু মাইল দূরে 
দ্বারকেশ্বর নদীর তারে । এই গ্রামটি এক্তেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য 
বিখ্যাত । এক্তেশ্বর একপাদ বা একপাদেশ্বর শিব । শিবের নানা রূপের 
মধে; একপাদ এমন একটি রূপ য। সমরাচর দেখ। যায় না। এই রূপে শিবের 
একটি পা আর দ্রটি হাত্ব। খানে কিংবাস্তী আছে যে সামস্তভিম ও মল্লভূমের 
রাজাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে শিব ব্য়ন্তু রূপে £ইখানে আবিভূর্তি হয়ে 
€ই প্াঙ্গোর সীমাণা নির্ধারিত করে দেন । মন্দিরাটি আকারে বিশাল এবং 
আকৃতিতে রেখা দেউলের মতো । মন্দিরের অভাত্তরে অনেকগুলি সি'ডি 
নিচে নেমে দেবতার নিকটে পৌঁছতে হয়। পুরোহিতের প্রদপ ছাডা আর 
কোনো আলে! ভিতরে পৌছয় না। সব দেখে শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। 
চৈত্র মাসের চড়ক পৃঙ্ত৷ এই মন্দিরের প্রধান উত্সৰ । হাওড়া থেকে বাকুডার 
ট্রেন আছে, বাসেও যাওয়া যায় । রেল স্টেশন বা শহর থেকে সাইকেল 
রিক্সায় মন্দিরে যাতায়াত করতে হয়। 

বিষুপুর বাঁকুডার নিকটে একটি মন্দিরের শহর । কলকাতা থেকে যে 
ট্রেন রাতে হাওড়া ছেড়ে ভোরবেলায় বাকুড। পৌছয়, সেই ট্রেন থেকেই 
বিষুণ্পুরে নেমে পড়া যায়। চতুর্দশ শতাবী থেকেই এটি ছিল মল্লরাজাদের 
রাজধানী । এখানকার মল্লেশ্বর শিবের মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন, এটি নিমিত 
হয়েছিল ১৬২২ বা ১৬৪৩ সালে শৈব রাজা বীর সিংহের আমলে । বীর 
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হাম্বার বৈষণব হবার পরে অনেক বিষুঃমন্দির নিমিত হয়। তখন মদন- 
মোহন ছিলেন রাঞ্জাদের কুলদেবতা । তার মন্দির তৈরি হয়েছিল সপ্তদশ 
শতাব্ধের শেষের দিকে । ইটের তৈরি একরত্ব মন্দির বাঙলার নিজন্ম 
রীতির । লালজীউ ও রাধেশ্মামের মন্দিরও একই রকমের, কিন্তু পাথরে 
তৈরি । পঞ্চরত্ব মন্দিরের নমুনা হল শ্যামরায় ও মদনগোপালের মন্দির | 
তার পাঁচটি করে শিখর । আর জোড বাঙলার মন্দিরে পাশাপাশি সংলগ্ন 
ছুটি কুডের মাঝে ছোট একটি শিখর বিশিষ্ট যুগ্ম মন্দির । এ ছাড়াও 
আরও অনেক মন্দির আছে, কিন্তু দেবতার বিগ্রহ নেই সব মন্দিরে । 
বিগ্রহগুলি এখন বাধেশ্যামের মন্দিরে এনে রাখা হয়েছে, নিত্য পুশ হয় 
এই মন্দিরে | 

শুধু মদনমোহনের মন্দিরে এখনও বিগ্রহ আছে এবং সেখানে নিত্য পুষ্ট! 
হয় কিন্ত সে নাকি নকল মদনমোহন । আসল মদনমোহন আছেন 
কলকাতার বাগবাজারে | বিষুপুরের মদনমোহন কী করে বাগবাজারে 
গেলেন তার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । অর্থাভাবে রাজা দামোদর 
সিংহ কলকাতাব গোকুল মিত্রেব নিকটে এক লক্ষ টাকায় বিগ্রহ বাঁধা 
রেখেছিলেন । বিষুপুর রাজোর তখন শেষ অবস্থা, বাঞ্জাব ছুর্ভাগোর 
অন্ত “নই । তবু অনেক চেষ্টা করে রাজ। তার কুলদেবতাকে ফিরিয়ে 
আনার ব্যবস্থ৷ করলেন, মন্ত্রীকে টাকা দিযে পাঠালেন কলকাতায় । গোকুল 
মিত্র টাক। নিলেন, কিন্তু বিগ্রহ ফেরৎ দিলেন না। মামলা হল ন্ুপ্রীম 
কোর্টে । হেবে গিয়ে গোকুল মিত্র নকল মদনমোহন দিলেন বিষু্পুরের 
রাজাকে আর আমল মদনমোহন বাগবাজারেই প্রতিষ্ঠিত রইলেন 

সরকারী টুরি্ট লজ হয়েছে, ৬মিটরি ও অন্যান্য 

ব্যবস্থা । দেশী হোটেলও আছে। বাঁকুডা থেকে বাস যাতায়াত করে । 
জ্গয়রামবাটি ও কামারপুকুরেও যাওয়া যায় বাসে । শহরে বেড়াবার জনে) 
সাইকেল রিকা। আছে । 


তারকেশ্বর 


তারকেশ্বর কলকাতা থেকে ৩৬ মাইল দূরে বাঙলার একটি বিখ্যাত শৈব 
ভীর্থ। তারকেশ্বর শিবের মন্দির । শ্রাবণ মাসের কোন সোমবারে এই 
ভীর্ঘে গেলে সেই স্মৃতি চিরঘ্মরণীয় হয়ে থাকবে । শিবের জন্মমাস হল 
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শ্রাবণ, আর সোমবার হল শিবের বার । শিবের প্রিয় দেবতা সোম, 
চন্দ্রাবতংস তার মাথার ভূষণ । 

বৈগ্ভনাথে যেমন দলে দলে যাত্রী আসে বাকে গঙ্গাজল নিয়ে, 
তারকেশ্বরেও তেমনি সার! শ্রাবণমাস ধরে অগণিত যাত্রী ভারতের মব 
হয়গা থেকে শেওডাফুলি জংসন স্টেশনে এসে নামে এই কাজের জন্য | 
স্টেশন থেকে আধ মাইল দুরে গঙ্গায় নিমাইতীর্থ ঘাট। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 
এই ঘাটে স্নান করে এটিকে তীর্থে পরিণত করে গেছেন । যাত্রীরা এই ঘাট 
থেকেই গঙ্গাজল সংগ্রহ করে, আর এই ঘাটে যাবার পথের দভ্বধারেই 
প্রয়োজনীয় সব কিছু পাওয়া যায়_-বশের বাঁক, মাটির কলমসী, দড়ি, ঘণ্ট", 
পুর, সাজসজ্জা, ফুল মালা, ধূপ দীপ । একটা দ'াডের উপবে এই সব 
জিনিস রেখে গঙ্গান্নান করে বাকে গল্সাজলের কলসী নিয়ে তারকেশ্বর যাত্র। । 
দুরত্ব চবিবশ মাইলের কম নর, আর এই পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হয় । 
আগে মেয়ের সাহস পেত ন. এখন তারাও এগিয়ে এসেছে । শুধু 
অশিক্ষিত ধর্মান্ধ স্ত্রী পুরুষ নয়, শুধু বাঙলার নরনারীও নয়, ভারতবষের 
নানা স্থান থেকে বহু মানুষ প্রতি দিন ছুপুরে এসে শেওড়াফুলি স্টেশনে 
নামে, আর বিকেলের দিকে যাত্রা করে তারকেশ্বর । এদের মধো শিক্ষিত 
যুবক যুবতীর সংখ্যাও কম নয় বাঁধানো পথ ধূর দলে দলে লোক চলে 
বাঙালীই বেশি, কিন্তু মুখে হিন্দী বুলি: “ভোলে বাব। পার কার গা, 
তারকন।থ পার করে গা" । কখনও বলে : 'ভোলে বম, তারক বম' ঘণ্টা 
বা নুপুরের ঝুন ঝুন শব্দ, আর দেবতার নাম । কিন্তু একটান| যেতে হয় ন।, 
বিশ্রামের জায়গা আছে স্থানে স্থানে । শেওড়াফুলি থেকে সোজ। পথে না৷ 
এগিয়ে একটু ঘোরা পথে গেলেই পাঁচ মাইলের পরে ডাকাতে কালীবাড়ি । 
যারা এই পথে আসবে, তার। ছুটে! কলসীর উপরে ছুটে ছোট ঘটে গঙ্গাজল 
আনবে মায়ের জন্য । মায়ের পায়ে জল চডিয়ে তার আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে 
যাবে । হিমালয়ের পথের মতো এই পথেও চটি আছে চোদ্দ মাইলের 
মাথায়, কাশী বিশ্বনাথ সেবা! সমিতির চটি । অনেকটা জায়গ] জুড়ে যাত্রীদের 
বিশ্রামের স্থান | চা ও শরবত পাওয়। যায় বিনে পয়সায় । যাত্রীরা আসে, 
দাড়ের উপরে বাঁক টাঙিয়ে বেখে বিশ্রাম নেয়। কেউ চা খায়, কেউ খায় 
শরবত । খানিকটা শ্স্থ হয়ে আবার এগোয় । আরও কয়েকটি ছোট খাটে 
চটি পেরিয়ে মন্দকুীর বড় চটি । মারবাড়ীরাই এই সব চর্টি পরিচালণ। 
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করে। মন্দকুঠী থেকে তারকেশ্বর পাচ মাইলের পথ, কিন্তু মাঝখানে 
আছেন লোকনাথ শিব । তার মাথায় দিতে হয় এক কলসী জল | হাঞ্জার 
হু হাজার যাত্রীর লাইন লেগে থাকে সারাক্ষণ, কিন্তু আধঘণ্টার বেশি সময় 
লগে না। দল দলে স্বেচ্ছাসেবক নিঃস্বার্থভাবে যাত্রীদের সেবা করে 
তারকেশ্বর পৌছতে বাত ফরিয়ে যায়। বাবার মঙ্গল আরতি হয় ভোর 
চারটের সময় । ততক্ষণ যাত্র'দের অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু এখানে 
কোন বিশ্রামের জায়গা নেই । স্থানাভাবে ভিড, অব্যবস্ত: ও মন্দির 
কর্তপক্ষের উদাসিন্য । অশেষ কষ্টভোগ করে কলসীর জল বাবা 
তারকেশ্বরের মাথায় চডাতে হব লোকে মানৎ কবে আসে, আর সেই 
ংকল্প পূর্ণ হযেছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয় 

তারকেশ্বর খুব প্রাচীন তীর্থ নয় ভারামল্প নম রামনগবের যে রাজ, 
এই মন্দির নিমাণ করে দেন বলে সবাই বিশ্বাস করে, তার কাল ভুল অষ্টাদশ 
শতাকী ' 'এতিভসিক অন্ুমানে ১০২৯ সালে তিনি একটি মঠ স্থাপনের 
জন্য প্রায়াজনীয় সম্পর্তি দান করেন । অযোধ্য।র নবা;বর ভয়ে এই 
রাক্তপুত পরিবাব পালিয়ে এসে তারকে্শ্বরের মাইল তিক দূরে এই 
বামনগর বাজ, প্রতিষ্ঠা করেভিলেন । এঁদের নিয়ে একটা কিংবদস্থী 
প্রচলিত আহে বিষুদপাস ডিলেন বড় ভাই আর ছোট ভাই ভারাম্ল্ । 
গ্রামের লোকের কা?» কপ আদায়ের পায়ে মুশিদাবাদের নবাবর হাতে ছুই 
শাই বন্দী ১য়েছিলেন বচ ভাই বিষ্দ।স হিলেন বিষুণব ভক্ত, তার বুকের 
ভিতর শ।লগ্রাম শিলা লুকনে। থাকত ৷ তিনি বল”লন, দেবতাকে উপবাসী 
রেখে তো নিজে খাওয়! যায় ন।। আমি উপবাসে প্রাণত।াগ করব । নবাব 
এই খবর পেয়ে শ্পেতার মহিমা দেখতে চাইলেন একটা জলস্ত শাবল 
এনে বিষুদাসকে ছুহাতে সেটা ধরতে বললেন ' নিভাঁক বিষুদাস নারায়ণ 
নারায়ণ বলে দুহাতে সেই শাবল চেপে ধরলেন । সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল 
যে তার হাতে একট। ছ্যাকাও লাগল না। বিন্মিত নবাব দ্বই ভাইকে মুক্তি 
দিয়ে বললেন, বিষু্দাসকে রাজা আর ভারামল্লূকে রাও উপাধি দেওয়া হল 

এই ভারামল্লের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তারকেশ্বর আবিষ্ষারের 
কিংবদন্তী । তার একটি গভীর নাম ছিল কপিল! । হঠাৎ দেখ! গেল যে 
কপিলার ছুধ কমে গেছে। রাজার দরবারে ভাক পড়ল মুকুন্দ ঘোষ 
গোয়ালার । জানা গেল যে বনের মধ্যে একখগ্ পাথরের উপর কপিল। 


৫১ 


দুধ দিত। গ্রামের মেয়েরা এই পাথরের উপরে ধান ভানত বলে ভার 
উপরে একটা গর্ভ ছিল। মুকুদ্দ ঘোষ আবিষ্কার করেন যে এটি স্বয়স্তু 
শিবলিক্ত । খবর পেয়ে ভারামল্ল এই শিবলিঙ্গ নিজের গ্রামে তুলে আনবার 
চেষ্টা করলেন । কিন্তু একশো! জন মজুর বারো দিন মাটি খুঁড়েও তার মূল 
খুঁজে পেল না। শেষ পর্যস্ত সেইখানেই জঙ্গল কেটে মন্দির তৈরি 
করা হল। 

কেউ বলে মুকুম্দ ঘোষই তারবেশ্বরের প্রথম মোহান্ত, কেউ বলে রাজা 
ভারামল্ল সন্ন্যাসী হয়ে প্রথম মোহাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মেনে নেওয়। 
হয়েছে যে রাজা ভারামল্ল সন্ন্যাসী মায়াগিরিকে মঠ স্তাপনের অন্বমতি দিয়ে 
তাকেই প্রথম মোহাস্ত করেছিলেন। তারপরে মোহাত্ত হয়েছেন 
শিষ্যানুক্রমে ৷ এদের সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে-_পাঠানদের 
সঙ্গে সন্্যাসীদের যুদ্ধ, তাদের পদচাতি, ব্যবসায় মঠ ক্রয়-বিক্রয়, এলোকেশীর 
সতীত্ব নাশের অপরাধে মোহাস্ত মাধবচন্দ্র গিরির কারাদণ্ড ডোগ ও মামলা 
করে পুনরায় মোহান্ত পদ লাভ, রেলওয়ের পানির্পাডে সতীশচন্দ্র গিরির 
মোহাস্ত পদ লাভ। এদের অত্যাচার ও ছুর্নীতির প্রতিবাদে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী নৃাষচন্দ্রকেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামতে হয়েছিল । 
এই সত্যাগ্রহ চলেহিল প্রায় ত মাস। স্বামী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দের সঙ্গে 
আরও অনেকে কারাবরণ করেছিলেন, কিন্তু মোহাস্তকেও পালিয়ে যেতে 
হয়েছিল । কিছু দিন সরকারী রিসিভারের ঠাতে থাকবার পরে মন্দির 
আবার মোহাম্তদের হাতে এসেছে । 

তারকেশ্বরে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে । প্রথম অলৌকিক 
গল্প হল তারবেশ্বরের প্রথম সেবায়েতের । নাম তার চতুর্ভূজ গাঙ্গুলী । 
তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। রাজা ভারামল্ল স্বপ্পে এই ব্রাহ্মণের সন্ধান 
পেয়েছিলেন আর ব্রাঙ্গণ এই আদেশ পেয়ে ভেবেছিলেন, জন্মান্ধ হয়ে 
এই দায়ীত ক করে বহন করবেন ! তারপরে তিনিও ব্বপ্প দেখলেন রাতে । 
মন্দিরের পশ্চিমে ছধ কুৰে ত্রান করলেই দৃষ্টি ফিরে পাবেন । পেলেনও 
তাই । 

এমনি আরও অনেক গল্প আছে--বোবার বোলের গল্প, পাট কাটির 
বাঁকে শ্থৃতোয় কলসী ঝুলিয়ে গঙ্গাজল আনার গল্প, মুসলমানের হাত থেকে 

ছুধ খাবার গল্প । 


১৪২ 


যাত্রীর! এসে প্রথমে হুধপুকুরে স্নান করে, কিংবা সিড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে 
মাথায় জল ছিটিয়ে আসে । তারপরে মন্দিরে প্রবেশের জন্য লাইন দেয় । 
বর্তমান মন্ৰিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন বর্ধমানের মহারাজা ৷ বাইরেট! 
বাঙলার ঝুঁড়েঘরের মতো, আর দ্বিতীয় চালের উপরে তিনটি ছোট শিখর । 
চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ আছে । সামনে একটি পাথরের ঘর নির্মাণ করে 
দিয়েছিলেন হাওড়ার চিন্তামনি দে। মন্দিরের অভাতস্তরে তারকেশ্বরের 
লিজমুতি একটি ধাতুর টোপরে টাকা থাকে । বাম্নদেবের মূতি ও পটে-জকা 
দুর্গা অন্নপূর্ণা ও কালিকার চিত্র অন্ধকারে দেখা যায় ন|। 

তারকেশ্বরে কেকটি ছোট ছোট মন্দিরও আছে : পূর্বে কালী মায়ের 
মন্দির, উত্তরে দামোদর ঠাকুরের মন্দির, দক্ষিণ পশ্চিমে মোহাস্তের প্রাসাদের 
পাশে লক্ষ্মীনারায়ণের মান্দর। নাট মন্দিব দক্ষিণ দিকে নহবতখানার 
কাছে। মুকুন্দ ঘোষের একটি সম্রাধিস্থানও আছে । 

তারকেশ্বরে যাত্রীর দণ্ড খাটার দৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায় । কোন কোন 
যাত্রী মান করে দণ্ড কেটে মন্দির পরিক্রমা করেন । সাষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে 
পড়তে হয় সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে, তারপরে হাত দিয়ে মাটিতে 
একট। দাগ টেনে সেই দাগে পা রেখে গাবার হেমনি করে শুয়ে পড়তে হয়। 
এই ভাবেই মন্দির পরিক্রমা | প্রচণ্ড তিডের মধোও যাত্রীরা পথ ছেডে 
দেন। রোগ মুক্তির জন্য যাত্রীধর্ণা দিতেও আসেন । বাবার ন্বগ্লাদেশ না 
পাওয়া পর্যস্ত অনাহারে অর্ধাহারে শুধু চরণামূত পান করে পডে থাকেন 
অনিদিষ্ট কাল। 

ট্রেনে হাওড| থেকে তারকেশ্বরে পৌছতে ঘণ্টা ছুই সময় লাগে। প্রায় 
প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন আছে। স্টেশন থেকে অল্প দুরে বাজার, বাজারের মধা 
দিয়ে মন্দিরের পথ । এখানে ছটো ধর্মশালা আছে মারবাড়ীদের, আর কিছু 
যাত্রী নিবাসও আছে । দুপুরের আহার ও জলখাবার পাওয়৷ যায় বাজারে । 
স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়। প্রতি বছর বড মেলা হয় 
তিনটি : শ্রাবণে মারবাড়ী মেলা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি ও গাজনের মেলা বসে 
চৈত্র সংক্রাস্তিতে | 


বত্রেশ্খর 
অগ্ডাল-সাইথিয়া লাইনে ছুবরাজপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল 


৫৩, 


উত্তর পশ্চিমে বক্রেশ্বর একটি মহাপীঠ । শিব চরিতের মতে সতীর দক্ষিণ 
বাহু পড়েছিল এইখানে । দেবী বক্রেশ্বরী ও €ভরব বক্রেশ্বর । তত্ত 
টর়ামণির মতে সতীর মন এইখানে পড়েছিল, দেবী মহিষমদিনী ও ভৈরব 
বন্রনাথ । আবাব শিবচরিতে বক্রনাথও একটি গীঠস্থান। এখানে সতীব 
7ন পড়েছিল, দেবী পাপহরা ও ভৈরব বক্রনাথ । 

বীরভূম জেলার সদর সিউডি থেকে এই জায়গার পরত্ব ১৪ মাইল । 
অগ্ডাণ ও শিউডি থেকে শডক পথে আসা যায়, কিন্ত যানবাহনের বিশেষ 
সুবিধা! নেই | কলকাতা “থকে মাঝে মাঝে টুবিস্ট বাস যাতায়াত করে 
তীর্থ মাহান্না ও প্রাকৃতিক সোন্দযের জন্য অগণিত যাত্রী এখানে যাতায়াত 
কবেন। বক্রেণর মুখাত একটি তীর্থস্থান এবং ঘাত্রীদেশ প্রয়োজনেই 
এখানে একটি লোকালয় গড়ে উঠেছে । কতগুলি উষ্ণ ও শীতল জলের 
প্রঅ্রবণ এই স্থানের আকষণ বৃদ্ধি করেছে । 

এই স্থানের উত্তর ও পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে বক্রেশ্বর নামে একটি 
নদী, আর দক্ষিণে পাপহর। নামে আর একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে । এই 
নদীর তীরেই একটি মহাশ্মশান আছে। নদীর্গি সর্পাপহরা বলে খ্যাত 
বলে শ্বাশানে প্রায় সারাক্ষণই চিতার আগুন দেখতে পাওয়া যায় । শ্বাশানের 
মাঝখানেই সিদ্ধ তান্ত্রিক অঘোরি বাবার সমাধি । তিনি এই শ্াশানেই 
সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । আরও অনেক তান্ত্রিক এখানে সিদ্ধির জন্যে সাধন 
করেছেন বলে জনশ্রুত্তি। অঘোরি বাবার সম্বন্ধে এখানে নান৷ কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে। এখনও নাকি গভীর রাতে তাকে ভৈরব ও ভৈরবী পরিবৃত 
অবস্থায় নরকপাল থেকে কিছু পান করতে দেখা যায় । 

বক্রেশ্বরে অনেকগুলি মন্দির আছে । তার অধিকাংশই চারচালা বাঙল। 
মন্দর হলেও কতগুলি উড়িষ্ু।র রেখা দেউলের মতে! মন্দিরও আছে । 
মূল মন্দিরটি বক্রনাথের | এটি ঠিক বাঙলা মন্দির নয়, কতকটা উড়িষ্যার 
রেখা দেউলের মতোই । এই মন্দিরের শিখর ও আমলক অনেক দূর থেকে 
দেখতে পাওয়া যায় । এখানকার অনেক মন্দিরেই এখন আর দেবতা নেই। 
মন্দিরে যে সব মুতি আছে তার মধ্যে প্রধান হল একটি দশভুজা মহিষমর্দিনী 
মৃতি। কিছুদিন আগে একটি পুকুর থেকে পাওয়া গেছে একটি অষ্টাদশ- 
ভুজা মহিষমদদিনীর মৃত । এটি এখন পুঞ্জারীর গৃহে প্রতিঠিত। একটি 
ভৈরব মুতি আবিষ্কার করে তার প্রতিষ্ঠা করেছেন থাকি বাবা নামে একজন 
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সিদ্ধ তান্ত্রিক। একটা গাছের নিচে যে হরগৌরীর মৃতি আছে, তা! 
কালাপাহাড ধ্বংস করেছে বলে জনশ্রুতি । 

অষ্টাবক্রের মন্দিরের সম্বন্ধে একটি কিংবদস্তী এখানে প্রচলিত আছে ' 
'অষ্টাবন্রেব অঙ্গ তখন অষ্টাবন্র ছিল না। তিনি ম্মস্থ সবল দেহে লোমশ* 
মুনির সঙ্গে লক্ষ্মীর ন্বয়ঘ্বর সভায় গিয়েছিলেন । সেখানে লোমশ মুনিকে 
আগে অভর্থন! করার জন্য অষ্টাবন্র এমন রেগে যান যে তার দেহ আট 
ক্রাযগায় বেঁকে বায় । তাবপবে তিনি গৌড়ের গুপ্তকাশীতে তপস্তার আদেশ 
পয়ে বন্রেশ্ববে এলে দশহাজার বছর শিবের তপস্যা করেন । শিব সত্তষ্ট 
হযে বালন য এখানে শিবের পুজার পূর্বে অষ্টাবক্রের পুজা করতে হবে । 
বিশ্বণন। এস বক্তরেশ্বব নবার তীরে যে মন্দির শির্গাণ করে দেন, এখন সে 
মন্দির খে শষ্টাদশ শতাবীর মন্দির বলে মনে হয় । 

বক্রেণ্থরে আটটি উষ্ণজলের প্রত্রবণ আছে এবং তা থেকে সারাক্ষণ ধুম 
নির্গত হয়। কুগুগুলি বাঁধানো, কোনটি ছ হাতের চতুক্ষেণ, আবার কোনটি 
একদিকে কুডি হাত ও অন্যদিকে পঞ্চাশ হাত, আর গভীরতায় ছ হাতেরও 
বেশি । কুণ্ডে নেমে সান করবাব জন্য বাধানো সিড়ি আছে । সবচেয়ে 
উষ্ণ হল অগ্নিকুণ্ডের জল, তার উত্তাপ প্রায় ২*০ ডিগ্রী ফারেনহিট। 
আর বারো ডিগ্রী বেশি হলেই জল ফুটত। পৌষ মাসেও এই জলের 
উষ্ণতা থাকে ১৬২ ডিগ্রী । 

প্রত্যেকটি কুণ্ডের একটি করে নাম ও তার কিংবদন্তী আছে। 
নৃসিংহ অবতার মুতিতে বিষুণ হিরণ্যকশিপু বধ করেছিলেন। এর 
পর প্রহলাদ নিজেকে তার পিতার মৃত্যুর নিমিত্ত ভেবে নান! তীর্থ 
পর্যটন করে বক্রেশ্বরে এসে অগ্নিকুণ্ডে নান ও শিবের পুজা করে 
মুক্তিলাভ করেন। অনেকে অন্য কথা বলেন - হিরণ্যকশিপুকে বধ করে 
নূসিংহদেবের নখে জ্বালা উপস্থিত হয়, সেই জ্বালা নিজের দেহে টেনে নেন 
অষ্টাবত্রমুনি। তারপরে নৃসিংহ দেবের কথায় এই কুণ্ডের জলে স্নান 
করে তার জাল৷ উপশম হয়। আবার কেউ বলেন যে অষ্টাবক্র মুনিকে কষ্ট 
পেতে দেখে নৃপিংহ দেব তাকে বক্রনাথ শিবকে স্পর্শ করতে বলেন। আর 
বত্রনাথের গহবরে নামতেই তার জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হয়ে যায় । ব্রহ্গা- 
কুণ্ডের সম্বন্ধে এই কিংবদস্তী যে একদা ব্রহ্মা তার কন্যার দিকে লালসার দৃষ্টি 
নিয়ে তাকিয়েছিলেন, আর এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন শিব । 
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ব্রহ্ম! বত্রেশ্বরের এই কুণ্ডে নান ও শিবের পুজা করে পাপমুক্ত হন । সবচেয়ে 
বড় কুণ্ডের নাম শেত গঙ্গা । বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের রাজা শেত শিবকে 
সত্ত্ট করে নিজের নাম দিয়েছেন এই কুণ্ডের। গৌরী বা পার্বতীর তপন্ায় 
' একটি কুণ্ডের নাম হয়েছে সৌভাগ্যকুণ্ড। এই কৃণ্ডের জলে স্নান করে তিনি 
শিবের কৃপালাভ করেছিলেন । আর একটি কুণ্ডের নাম স্থর্ধকুণ্ড। দেবষি 
নারদের নিকট স্রমেরুর প্রশংসা শুনে বিদ্ধয এত উচু হয়ে ওঠেন যে সূর্যের 
পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুর্য তখন এইখানে এসে এই কুণ্ডের জলে স্নান করে 
শিবাক সন্তষ্ট করবার পরে বিদ্ধা মাথা নত করে। বিন্ধোর প্রসঙ্গে অগা 
মুনির কাহিনীও আছে। বিদ্ধাকে নত হয়ে থাকবার আদেশ নিয়েছিলেন 
তার গুরু অগন্তা। জাবনকুণ্ডের সম্বন্ধেও একটি কাঠিশী প্রচলিত আছে। 
শর্ব ও চারুমতী নামে এক ধামিক দম্পতি ণংসার তাগ কর বনে তপন্ত। 
করছিল। একদিন একটা বাঘ শর্বকে বধ করে, আর শ্রী চারুমতি শিবকে 
সন্তষ্ট করে এই বর পান ষে শর্বের অস্থি এই কুণ্ডে বিসর্জন দিলে শর্ব নন 
স্তীবন লাভ করবে । কুণ্ডের জলে অস্থি বিসর্জন করে চারুমতী তার খামীকে 
ফিবে পেয়েছিল । এখন আর জীবন ফিরে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্বল্লাঘু 
সন্তানের মায়েরা এই কুণ্ডের জলে স্নান করে তাদের দীর্ঘ জীদনের আশায় । 
ভৈরবকুণ্ডের সন্বন্ধেও একটি কাহিনী আছে। পুরাকালে 'শব ও ব্রহ্ম 
ত্ুজনেরই পাঁচটি করে মাথা ছিল। তার জন্য ব্রহ্ম শিবেব সমকক্ষ 
ভাবতেন । একদিন শিব রেগে তার একটি কুট? ছি'ডে মাটিতে ফেলতেই তা৷ 
থেকে বটুক ভৈরবের জন্ম হল। শিব তাকে ব্রচ্মার একটি মুড কাটবার 
আদেশ দিতেই বটুক ভৈরব সেই আদেশ পালন করে বিপদে পড়লেন, মুণ্ডটি 
তার হাতে আটকে রইল । কাশীতে সেই মুণ্ডটি খসে পড়লেও হাতে একটা 
ক্ষত থেকে গেল। সেই ক্ষত দূর হল বক্রেশ্বরের এই কুণ্ডে মান করে। 
পুরাণে অন্য কথা আছে। একদা শিবকে অপমান করার জন্য তার তৃতীয় 
নেত্রের আগুনে একটি মাথা দগ্ধহয়ে যায়। আর একটি কুণ্ডের নাম খার- 
কুণ্ড। অগন্তা সমুদ্রের সমস্ত জল পান করে দেখবার পরে সমুদ্র এই কুণ্ডে 
স্নান ও শিবের পু! করে তার জল ফিরে পায়। 

এই সমস্ত কাহিনীর আড়ালে একটি সতা আছে। সেটি হল এই সব 
কৃণ্ডের জলের গুণ। পাগ্ডারা বলেন যে এই জলে চর্মরোগ সারে, সারে 
বাত। কুণ্ডের জল পান করে বহুমুত্র রোগ ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসও আরোগ্য 
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হয়। রাজ্য সরকার কলকাতায় এই জল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। 
বক্রেশ্বরে কয়েকটি শীতঙ্গ জলের কুণ্ডও আছে। শিবরাত্রি বক্রেশ্বরের 
সবচেয়ে বড় উৎসব । বাসস্থান ও যানবাহনের নিয়মিত ব্যবস্থা হলে এই 
তীর্থ ভমণবিলাসীদের নিকটেও জনপ্রিয় হয়ে উঠত। বিহারের রাজগিরের 
চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হত এই বক্রেশ্বর। 

ছুবরাজপুর থেকে ২ মাইল পশ্চিমে দস্তেশ্বরী একটি গীঠস্থান বলে 
পরিচিত। স্থানীয় লোকে দাবী করেন যে সতীর দস্ত পড়েছিল এইখানে। 
দেবী দস্তেশ্বরী ও ভৈরব যাগেশ্বর। কিন্ত শিবচরিতের মতে সতীর 
উধর্ব ও অধো দন্ত পড়েছিল অনল ও পঞ্চসাগর নামে হুইটি স্থানে। 
অনলে দেবী নারায়ণী ও ভৈরব সংক্রুর এবং পঞ্চসাগরে দেবী 
বারাহী ও ভৈরব মহাকদ্র। কিন্তু এ ছুটি স্থান কোথায় তা জানা 
যায় না। 

বাঙঙায় আবও অনেক গীঠস্থান আছে, যা! মানচিত্রে খুজে পাওয়া 
যায় না। শিবচরিত বা তন্ত্রের নামোল্লেথ দেখে সে সব খুজে পাওয়৷ সম্ভব 
নয়। যেমন করতোয়া তট বা ত্রিআ্োতা। এই সব নদীর নাম। নদীর 
কোন্‌ স্থানে গীঠস্থানের অবস্থান তার উল্লেখ নেই । কাজেই স্থানীয় লোকের 
পাবী মেনে নিতে হয়। করতোয়া তটে সতীর বাম কর্ণ পড়েছিল। 
দেবী অপর্ণা ও ভৈরব বামেশ। মহাভারতের মতে এই করতোয়। নদী 
অতি প্রাচীন কাল থেকেই পবিত্র বলে পরিচিত। হর-পার্ভীর বিবাহের 
সময়ে শিবের কর থেকে ক্ষরিত তোয় বা জল থেকে এই নদীর উৎপত্তি। 
বর্যাকালে সকল নদীর জল অশুচি হয়, কিন্ত করতোয়ার জল সর্বদাই পবিত্র। 
তীর্থস্থানের মধ্যে গণ্য এই নদীর তটে ত্রিরাত্র উপবাসে অশ্বমেধ যজ্জের 
ফল লাভ হয়। উজ্ানিতে পড়েছিল সতীর বাম কন্ুই। দেবী এখানে 
মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বর। দেবীকে অনেকে সবমঙগল। বলেন। 
বলায় পড়েছিল সতীর বামবাহু। দেবীর নাম বনুল। এবং ভীরুক ভৈরব । 
এই স্থানের বর্তমান নাম কেতুগ্রাম। ক্ষীরগ্রা্ কাটোয়া থেকে ৩ মাইল 
দুরে। এখানে সতীর দক্ষিণ পাদানুষ্ঠ পড়েছিল । দেবীর নাম যোগান! 
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ও ভৈরব ক্ষীরথণ্ড। কৌকামুখে সতীর কুক্ষি বা কোক পড়েছিল বলে 
দেবী এখানে কৌকেশ্বরী এবং ভৈরব কৌকেশ্বর। 

এই অঞ্চলে অনেকগুলি উপগীঠও আছে। কিরীটকো নায় সতীর 
কিরীট পড়েছিল। দেবী এখানে ভুবনেশী এবং ভৈরব কিরীটি। কিরীটকোনা 
মুগ্রিদাবাদ শহরের নিকটে গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটি নগণ্য 
গ্রাম। বর্তমানে দেবী কিরীটেশ্বরী নামে পরিচিত। নলস্ছানে সতীর 
দক্ষিণ গণ্ডাংশ পড়েছিল । দেবী সেখানে ভ্রমরী ও বিরূপাক্ষ হলেন ভৈরব । 
অট্রহাসে ওষ্ঠাংশ পড়েছিল সতীর। দেবী ফুল্পরা ও ভৈরব বিশ্বনাথ । 
বীরভূম জেলার লাভপুরও একটি গীঠস্থান নামে পরিচিত। সতীর 
অধরোষ্ঠ পড়েছিল এখানে । দেবী ফুল্লরা ও ভৈরব বিল্লেশ। সতীর অঙ্গ ও 
দেবীর নামেব মিল দেখে অনুমান হয় যে শিবচরিতের অট্রহাসই বর্তমানের 
লাভপুর। ভৈরবের বিশ্বনাথ নাম এখন বিল্লেশ হয়েছে। নঙলহাটাও 
একটি উপগীঠ। সতীর শিরানলি এখানে পড়েছিল । দেবী শেফালিকা ও 
ভৈরব যোগীশ। জনসাধারণের নিকট নলহাটী ললাট গীঠ নামে পরিচিত 
দেবী ললাটেশ্বরী ও ভৈরব যোগীশ । নলহাটী রেলওয়ের একটি ষ্টেশন । 
এই লাইনে সীইথিয়া স্টেশনের নিকটে নম্দীপুরও একটি পীঠস্থান রূপে 
পরিচিত। সতীর দেহের হাড় এইখানে পড়েছিল । দেবী নন্দিনী ও ভৈরব 
নন্দীকেশ্বর। কোপাইকেও একটি গীঠস্থান বলা হয়। সতীর কঙ্কাল 
পড়েছিল সেখানে । দেবী বেদগর্ভা ও ভৈরব রুরু | 

ক্রিআোতা নাম মহালীঠ ও উপপীঠের তালিকায় পাওয়া যায়। সতীর 
দক্ষিণ জানু পড়েছিল এইখানে । দেবীর নাম চণ্ডিক। ও সদানন্দ কার 
ভৈরব। আবার উপপাীঠের তালিকায় দেখা যায় যে ব্রিআ্োতায় সতীর 
পাদাংশ পড়েছিল। দেবী সেখানে পার্তী ও ভৈরবেশ্বর নাম ভৈরবের । 
স্বর্গ*মর্তায-পাতালে ধার শ্রোত, তিনিই ত্রিজ্রোতা | ত্রিক্রোতা গঙ্গারই নাম। 
কিন্তু উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীর নামও ত্রিস্রোতা বা তিস্তা । সংস্কৃতে তৃষ্ণাও 
বল! হয়। এই নদীর উৎপত্তি বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে ।-_ 
একদা এক শিবভক্ত অস্ুর ভগবতীকে উপেক্ষা করার জন্য ভগবতীর সঙ্গে 
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তার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই অন্ুর শিবের নিকট জল চায়। শিব 
ভগবতীর বুক থেকে ছুধের ধারা অন্ুুরকে দেন। সেই ধার! অস্থুরের তৃষণ। 
নিবারণ করবার পরে পৃথিবীতে ত্রিধারায় ত্রিআোতা নামে প্রবাহিত হয়। 

পু, একটি উপপীঠ। সতীর লোম পড়েছিল এইখানে । দেবী স্বাক্ষীণী 
ও ভৈরব সর্ব। এক সময়ে গঙ্গার পুর্বে সমগ্র বাঙলাকেই বলত পুণু,বর্ধন, 
দেশের রাজধানীরও এই নাম ছিল। অনেকে মনে করেন যে বগুড়ার 
৭ মাইল দুরে যে মহাস্থান গড়, তারই প্রাচীন নাম পুণ্ বর্ধন । 

কুজিকা তন্ত্রের মতে জলপাইগুডি জেলাব জল্পেশ্বরও একটি গীঠস্থান। 
দেবীর নাম ত্রিশূলিনী ও শিব ত্রিশুলী। সতীর কোন্‌ অঙ্গ এখানে পড়েছিল, 
তার উল্লেখ নেই। তিস্তা নদীর পশ্চিম তীরে জলপাইগুড়ি শহর, পরপারে 
জঙ্লেশ্বরে যাবার জন্য বাস পাওয়া যায়। ময়নাগুডি স্টেশন থেকেও 
জল্লেশ্বরের বাস আছে। এখানে প্রবাদ আছে যেপ্রায় ছু হাজার বছর 
আগে প্রাগজ্যোতিষপুরের এক রাজা গভীর বনের মধ্যে এই অনাদি 
শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি যে মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, 
তা ভেঙ্গে পড়বার পর প্রায় তিনশো বছর আগে কুচবিহারের রাজ! প্রাণ 
নারায়ণ বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন । মন্দিরের বর্তমান রূপ দিয়েছেন 
জল্লেশ টেম্পল কমিটি। মন্দির বড়, কিন্তু শিবের দর্শনের জন্য ধাপে ধাপে 
অনেক নিচে নামতে হয়। 


তারাগাঠ 


পশ্চিমবঙ্গে তারাপুর আর একটি মহাপীঠ। সতীর নেত্রাংশ তারা পড়েছিল 
এইখানে । দেবী তারিধী ও ভৈরব উন্মত্ত। এটি শিবচরিতের মত। এই 
মতেই সভীর ত্রিনেত্র পড়েছিল সর্কর নামে কোন স্থানে । দেবী সেখানে 
মহিষমর্দিনী ও ভৈরব ক্রোধীশ। কিন্ত সাধারণভাবে তারাপুর চক্ষুগীঠ 
নামে পরিচিত। দেবীর নাম তারা। বশিষ্ঠ মুনি তপস্থা। করেছিলেন 
এইখানে । বর্তমান কালে বামাক্ষেপার সাধনক্ষেত্র রূপে এই তারাগীঠ 
বিখ্যাত হয়েছে । বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি কৃপাসিস্ু বশিষ্ঠদেব 
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বা তারাগীঠের ভৈরব নামে পরিচিত ছিলেন । রামপুরহাট স্টেশনের নিকটে 
তাবাপীঠ। তারালীঠ রোড নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। 


নবদ্বীপ ধাম 


নদীয় জেলার নবদ্বীপ ধাম একটি বৈষব তীর্থ । গঙ্গার পশ্চিম তীরে এই 
শহর। হাওড়া থেকে ৬১ মাইল উত্তরে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। 
আবার গঙ্গার পরপারে কৃষ্ণনগর থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে নবদ্বীপ ঘাট 
স্টেশনে এসে নৌকায় গঙ্গা পার হয়েও এখানে আসা যায়। সেন রাজাদের 
রাজধানী ও বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র রূপে এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। ১৪৮৫ 
সালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এখানে জন্মেছিলেন । অনেকের মতে গঙ্গার মাঝে 
মায়াপুর দ্বীপটিই আসল নবদ্বীপ। চৈতন্থদেবের জন্ম হয়েছিল এই 
নবদ্বীপে। ভক্তি র্বাকরে নরহরি চক্রবত্তা লিখেছেন, 
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান । 
যথ। জন্মিলেন গৌরন্দ্র ভগবান ॥ 

এই জন্যই মায়াপুরে এখন যোগগীঠ মন্দির, চৈতন্থমঠ ও অদ্বৈত ভবন। 
টান কাজীর সমাধিও আছে এই মায়াপুরে। টাদ কাজী ছিলেন গড়ের 
রাজা হুসেন শাহর শিক্ষক। চৈতন্/দেবের কীর্তন বন্ধ করবার ভন তার 
খোল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন । কিন্তু পরে তার কীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন 
বলেই মায়াপুরে তার সমাধি । 

চৈতগ্ঠদেবের জন্তই নবদ্বীপ এখন বৃন্দাবনের মতো তীর্থস্থানে পরিণত 
হয়েছে। প্রায় পাচশো বছর আগে এক দোল পুর্িমায় তার আবির্ভাব 
হয়েছিল। তিনি নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত জগক্সাথ মিশ্রের পুত্র। চঞ্চল 
শৈশবের পরে তার জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে উদ্ধত যৌবন। পরিবর্তন আসে 
গয়ায় পিতার পিগুদানের পরে। সেখানে দীক্ষ! নিলেন ঈশ্বর পুরীর নিকটে, 
আর সম্মোহিত হলেন বিষুণপাদপদ্ম দেখে। ভক্তির তরঙ্গ তাকে ভাসিয়ে 
নিয়ে গেল সংসার ও সমাদ্দের সংকীর্ণ গপ্ডির ভিতর থেকে । চবিবশ বংসর 
বয়সে তিনি সন্গ্যাস নিলেন। নিমাই বা গৌরাঙগের নাম হল গ্রীক চৈতন্ত। 
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বৃন্দাবনে নয়, মায়ের ইচ্ছায় তিনি নীলাচল পুরীতে জীবন কাটিয়েছিলেন। 
চাল চলনে নাচে ও কীর্তন প্রথম জীবনে যে মত্ততা ছিল, পরে তা স্থির 
গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন মাঝে মাঝে । আটচল্লিশ 
বছর বয়সে তিনি হারিয়ে গেলেন চির দিনের মতো । পিছনে রেখে গেলেন 
ভার জাতিভেদ হীন প্ররেমধর্ম। সমকালীন পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ 
বললেন-__ 

আমার পরশমনির কী দিব তুলন]। 

পরশমনির গুণে জগতের জীবগণে 

নাঠিয়। গাহিয়া হইল সোনা ॥ 

নবদ্ধীপের প্রায় প্রতি ঘরেই চেতম্থদেবের মন্দির বা যুতি আছে। তার' 

মধ্যে প্রধান হল তার স্ত্রী বিষুপ্রিয়৷ দেবীর প্রতিষ্টিত মহাপ্রভুর মন্দির ও 
সোনার গৌরাঙ্গ । অনেক জায়গাতেই দর্শনী দিতে হয়। এ ছাড়া 
আর ছুট দর্শনীয় স্থান হল পোড়া মা তল! ও বুড়ো শিব তলা। একটি 
ছায়াশীতল স্থানে সিদ্ধেশ্বী ভবতারিণীর মন্দির । বুন্দাবনে যেমন যোগমায়া, 
তেমনি নবদ্বীপে এই পাড়া মা বিদগ্ধজননী। অনেক মঠ ও আখড়াও 
আছে। রাত্রিবাসের জন্য স্থানাভাব হয় না। 


পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকটি পৰিভ্র স্থান আছে । এলাহাবাদের হ্যায় 
কলকাতার নিকটেও এক ভ্তিবেণী আছে। এলাহাবাদের ত্রিবেণী গা 
যমুনা ও সরম্বতীর মিলনে যুক্তব্ণৌ নামে পরিচিত। আর পশ্চিমবলের 
ত্রিবেণী যুক্তবেণী। এখান থেকে গঙ্গার তিনটি ধার] মুক্ত হয়েছে। দক্ষিণে গঙ্গা, 
পশ্চিমে সরম্বতী এবং পূর্বে যমুনা । কাচরাপাড়া খালকেই যমুন] বল! হয়। 

রাধাবল্পভের মন্দির ও রথযাত্রার জন্য ভীরামপুরও একটি তীর্থস্থান 
বলে গণ্য হয়। শ্ত্রীরামপুরের উপকণ্ঠে বল্লভপুরের মন্দির ও মাহেশের 
রথযাত্রার সম্বন্ধে ছুটি কিংবদন্তী প্রচঙ্গিত আছে। এক সময়ে বল্লভপুরে 
থাকতেন রুদ্র ব্রহ্মচারী । তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে কৃষ্ণ তাকে গৌড়ের 
সুলতানের প্রাসাদ থেকে একখানি পাথর এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা 
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বলগছেন। রুদ্র গৌড়ে গিয়ে সেই পাথরটি চাইলেন। কিন্তু স্বলতান সেই 
পাথর দেবেন কেন! হঠাৎ তার হিন্দু মন্ত্রী দেখলেন যে পাথর থেকে ঘাম 
বেরোচ্ছে । তাই দেখে তিনি সুলতানকে বোঝালেন যে এ খুব খারাপ লক্ষণ, 
পাথরখান] দিয়ে দেওয়াই ভাল । কিন্তু পাথরটি নৌকোয় তোলবার সময় 
তা জলে পড়ে গেল, আর শ্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকল বল্ল ভপুরের 
ঘাটে । সেই পাথরে রুদ্র তিনটি বিগ্রহ নির্মাণ করলেন--শ্যামনুন্দর, 
রাধাবল্লভ ও নন্দহুলাল। শ্যামন্ুন্দরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে খড়দহে আর 
বল্পভপুরে রাধাবল্লভ | 

ঞাানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক যোগী বাস করতেন মাছেশে। পুরীতে 
গিয়ে তিনি এক স্বপ্ন দেখে মাতেশে ফিরে এলেন এবং গঙ্গায় একটি 
জগন্নাথের মূঠি খুঁজে পেলেন। দিনকয়েক পরে সেইখানেই পেলেন 
বলদেৰ ও সুভদ্রার মূঠি। ব্রহ্মচারী এই মৃতিগুলি তার এক শিষ্যকে 
দিলেন। মাহেশের মন্দিরে এখন সেই মুতি। মাহেশের রথযাত্রা 
পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রসিদ্ধ । 

ংশবাটী বা বাঁশবেড়ে স্টেশনের নিকটে হংসেশ্বরী মন্দির। তেরটি 
চূড়া বিশিষ্ট এই ছয়তল। মন্দিরটি প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। গর্ভগুহে শবরপী 
শিবের নাভিমণ্ডল থেকে বেরিয়েছে সহত্রদল পদ্ম, তার উপরে পদ্মাসনে 
উপবিষ্ট নীলবর্ণ দেবী হংসেশ্বরী । 

বরাকরের নিকট কল্যাণেশ্বরীও একটি মন্দিরের জন্ঞ বিখ্যাত। চার- 
পাচশো বছর আগে রাজ! কল্যাণ সিংহ এই মন্দির নির্মাণ করেন। শোনা 
যায়, এক ব্রাহ্মণ পাশের জলাশয়ে অলঙ্কার পরিহিত ছুটি হাত দেখে 
রাজাকে সংবাদ দিয়েছিলেন। রাজ! ন্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীকে মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

মহাপুরুষদের জন্ম বা সাধনার স্থানও তীর্ঘে পরিণত হয়। কৰি 
জয়দেবের জদ্বস্থান কেন্দুবিহ্বও এখন একটি তীর্ঘস্থান। তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছেন রাধামাধব। মকর সংক্রান্তিতে কেঁছ্‌পির মেলায় আজও অসংখ্য 
লোক গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের নামে মহোৎসব পালন করে। 


১৬ 


বোলপুর থেকে ৯ মাইল দূরে লাক্স বৈষ্ণব কৰি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। 
প্রথম জীবনে চস্তীদাস শান্ত ছিলেন। কী করে তিনি বৈষব হলেন, 
বৈষবেরা সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচার করেছেন। নান্ন,রে এখন বাঁস্ুলি 
বা বিশালাক্ষীর মন্দির আছে। বোলপুরও একটি প্রাচীন তীর্থস্থান । কথিত 
আছে যে পৌরাণিক কালে সুরথ রাজা এখানে চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে লক্ষ 
বলি দিয়েছিলেন বলে এই স্থানের নাম হয়েছিল বলিপুর। এখান থেকে 
£ মাইল দূরে ছিল খ্যশূঙ্গ মুনির আশ্রম। সেখানে একটি শীতল জলের 
কুণ্ডের নাম মুনিকুণ্ড। বোলপুরের নিকটেই শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের 
পিত। মহস্বি দেবেক্দ্রনাথ এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর 
বিশ্বকবির স্মরণে এই শাস্তিনিকেতনও একটি তীর্থস্থানে পরিণত হচ্ছে। 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলাতেই গীঠস্থানের 
সংখ্যা সর্বাধিক। এইসব গীঠস্থান ও তীর্ঘস্থানগুলি বোলপুর থেকে দেখাই 
নুবিধাজনক। বোলপুর হাওড়া থেকে ৯৯ মাইল দূরে একটি রেলওয়ে 
স্টেশিন। বোলপুর থেকে কেন্দুবিন্ব বা কেঁছুলি ১৮ মাইল দুরে, ৯ মাইল 
দূরে নাম্ন,র। এখান থেকে বক্রেশ্বর, তারাগীঠ, নলহাটী, লাভপুর, ক্ষীরগ্রাম, 
উজ্জানী, কেতুগ্রাম, কোপাই, নন্দীপুর-সবই কাছাকাছি। নলহাটী 
থেকে রানীভবানীর মন্দিরের শহর বড়নগর দুরে নয়। গঙ্গার এপারে 
রেল স্টেশন আজিমগঞ্জ, ওপারে জিয়াগঞ্জ । আজিমগঞ্জ থেকেই বড়নগর 
যেতে হয় হেঁটে বা সাইকেল রিক্সায়। নাটোরের রানী ভবানী তার 
জীবনের শেষ তিরিশ বছর নিজের বিধবা কন্যা তারানুন্দরীকে নিয়ে 
এইখানে বাস করেছিলেন। তার সংকল্প ছিল বাঙলায় বারাণসী নির্মাণের । 
তিনি প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন ভবানীশ্বর শিব, রাজরাজেশ্বরী, মদনগোপাল ও 
কালিকা। এই মন্দিরগলির ও চার বাঙলার মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ 
বিফুপুরের মতোই অপরূপ । 
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আসাম 
কামাখ্য। 

শুধু আসাম রাজ্যের নয়, পূরাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম হল কামাখ্যা। 
্রক্মপুত্র নদের তীরে পাণ্ডু ও গৌহাটি শহরের মধ্যে নীল পর্বতের উপরে 
এই তীর্থ আগে আমিনগাও পর্যন্ত মিটার গেজ ট্রেনে এসে স্টামারে 
ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ড আসতে হত। এখন ট্রেন সরাসরি পুলের উপর 
দিয়ে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে গৌহাটি আসে । গৌহাটির আগের স্টেশনের নামই 
কামাখ্য।। পাহাড়ের উপরে উঠতেও এখন আর কষ্ট করতে হয় না। 
মোটরের পথ হয়েছে । মন্দিরের নিকটে এসে গাড়ি থেকে নামতে হয়। 

কামরূপ মহাগীঠের অস্তর্গত। যে জেলায় কামাখ্য৷ অবস্থিত তার নাম 
কামরূপ। এটি যোনি বা মহামুদ্রা পীঠ । দেবীর নাম কামাখ্যা, উমানন্দ 
তার ভৈরব । কালের নিয়মে এই গীঠস্থানটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । এটি 
আবিষ্কার করেছিলেন কামদেব। এই সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী 
প্রচলিত আছে। 

সতীর দেহত্যাগের শোক প্রশমিত হবার পরে শিব হিমালয়ে ফিরে 
গিয়ে কঠোর তপস্তায় মগ্ন হলেন। জীবনের একটি দুর্বল অধ্যায় তিনি 
তপস্তায় বিস্বৃত হয়ে গেলেন। সতী জন্ম নিলেন হিমালয় পত্বী মেনকার 
গর্ভে, তার নাম হল পার্ধতী। বড় হয়ে পার্তী শিবের জন্য তপস্থা৷ শুরু 
করলেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয় না দেখে বৃহস্পতির পরামর্শে দেবরাজ 
ইন কামদেবকে পাঠালেন। না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। তারকাস্থুরের 
অত্যাচারে দেবতার] তখন জর্জরিত এবং ব্রহ্মা বলেছিলেন যে শিবের পুত্রই 
তারকাম্ুর বধে সমর্থ হবেন। কাজেই শিবের তপস্থা৷ ভঙ্গ করে তার বিবাহ 
দেওয়ার প্রয়োজন দেবতাদেরই । কামদেব বা মদন ভয়ে ভয়ে এসে তার 
পুষ্পময় পঞ্চশর নিক্ষেপ করলেন। শিব চোখ মেলে দেখলেন মদনকে, 
আর মদন তার রোষানলে ভ্ম হয়ে গেলেন। তারপর শিবের বিবাহে 
মদনের পত্তী রতি এসে স্বামীর পুনজাঁবন ভিক্ষা করলেন শিবের কাছে । 
শিবের বরে মদন জীবন লাভ করলেন । 


কামরূপের কিংবদস্তীর আরম্ভ এইখানে । কামদেব জীবনলাভ করলেন, 
কেন্ত তার স্বরূপ ফিরে ফেলেন না। স্বামী স্ত্রীর স্তব-স্তিতে তুষ্ট হয়ে 
শিব বললেন, ভারতের ঈশান কোণে সতীর দেহের এক অংশ এখনও 
গোপন আছে, তা আবিষ্কার করে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার কর। তবেই 
তোমার পূর্ব রূপ ফিরে পাবে । এই আদেশ পেয়ে কামদেব রতিকে নিয়ে 
এলেন নীলপর্বতে। তারপরে দেবীর এই মহামুদ্র। গীঠ আবিষ্ষার করে 
নিজের পূর্ব রূপ ফিরে পেলেন। এই ঘটনার জন্যই তীর্থের নাম হল 
কামরূপ, আর দেবী কামাখ্যা নামে পরিচিত হলেন। কামদেবই কামাখ্যার 
প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দিয়েছিলেন আনন্দাখ্য মন্দির । 
বিশ্বকর্ণী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। যে অন্ধকার গুহায় দেবীর 
গীঠস্থান, কামদেবের নামে তার নাম হয়েছে মনোভব গুহা । 

তখন এই নীলাচল পর্বতে ওঠার কোন পথ ছিল না। প্রথম পথ 
নির্মাণ করেছিলেন প্রাগ জ্যোতিষপুরের রাজা নরক। তিনি ছিলেন পৃথিবীর 
পুত্র, বরাহরগী বিষু তার পিতা। দেবী ভগবতী একদিন নরককে দেখা 
দিয়েছিলেন । আর নরক তাব অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পড়ী 
রূপে পাবার বাসনা প্রকাশ করেন। দেবী বললেন, একটা শর্ত আছে? 
এক রাত্রির মধো এই পাহাডের চারিদিকে চারটি গোপন পথ আর একটি 
বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ করে দিলে তিনি ধরা দেবেন। মতান্তরে শর্তটি একটু 
ভিন্ন রকমের-_রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই পাহাড়ের উপরে একটি মন্দের 
ও জলাশয় এবং নিচে থেকে পাহাড়ে উঠবার জন্ত একটি পথ নির্দাণ করে 
দিতে হবে। গর্ষোদ্ধত নরক তথাস্তভ বলে নির্নাণের কাজ শুরু করে দিলেন 
এবং রাত্রি প্রভাত হবার পুর্বে হয় তো শেষ করেও ফেলতেন। দেবীকে তাই 
ছলনার আশ্রয় নিতে হল। একটি মায়া মোরগ ন্থষ্টি করে রাত্রি শেষের 
সঙ্কেত ধবনি জানিয়ে দিলেন। " অসময়ে এই মোরগের ডাক শুনে নরক 
আশ্চর্য হয়েছিলেন । কিন্তু দেবী বললেন, তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে। 
ক্রুদ্ধ নরক.মেই মোরগের পিছনে ধাওয়া করে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে তাকে 
বধ করলেন। সেই স্থানের নাম হুল কুকুরাকাটাচকী, কুকুট মানে মোরগ । 


৬৪ 


গৌহাটি শহর থেকে ৩ মাইল দূরে এই নীলপর্বত। সমুদ্রতল 
থেকে পাহাড়ের উচ্চতা ৮০০ ফুট । উপরে প্রায় শ ছুই পরিবারেক্জ 
বাস। গোহাটি শহর থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত নিয়মিত বাস 
যাতায়াত করে, তারপরে পায়ে হেঁটে কিংবা ট্যারক্সিতে চড়ে উপরে উঠতে 
হয়। পুরাবালের চারটি পথও আছে। পাগ্ুঘাট থেকে যে পথ এই 
পাহাড়ে স্ঠেছে, সেই পথের উপরে আছে সিংহদ্বার। সেখানে গণেশের 
মুতির নিকটে একটি শিলা নরকের স্মৃতি বহন করছে । আর তিনটি পথের 
উপরে আছে স্বর্গদ্বার, ব্যন্রদ্ধার ও হনুমন্ত দ্বার। পাণ্, গৌহাটি পথের 
পাশে নীলাচল পর্বতের দক্ষিণে যে পাহাড়, তার নাম নরকাসুরের পৰত। 
লোকে বলে যে এই পাহাড়ে ছিল নরকান্থুরের রাজধানী । 

এক কালে এই পর্বতাগ্েহণে« একটা বিধি ছিল। লোকের বিশ্বাস 
ছিল যে পু দিকের পথ ধরে আরোহণ করলে ধনলাভ হয়, রাজ্যলাভ হয় 
পশ্চিমের পথ ধরে আরোহণে ; মুক্তিলাভের আশ! থাকলে উত্তরের পথ 
ধরতে হবে, আর দক্ষিণের পথ ধরলে মৃত্যু স্থুনিশ্চিত । উত্তর ও পশ্চিম দিকের 
পথের চিহ্ন এখন আর নেই, এখন শুধু দক্ষিণ ও পূর্বের পথই সুগম আছে। 
পূর্বের পথটিই যাত্রীদের প্রিয়। পথের ছুধারে গুলঞ্চ ফুলের গাছ, তারই 
ছায়ায় ছায়ায় পথের শোভা দেখতে দেখতে অনেক যাত্রী এখনও পায়ে হেটে 
ওঠেন। এই পাহাড়ের যেখানে কামাখ্যার মন্দির, তার উচ্চত৷ মাত্র ৫২৫ 
ফুট। এই পাহাড়েরই শৃ্ষ ভূবনেশ্বরীর মন্দির, তার উচ্চতা ৬৯০ ফুট। 

পাহাড়ের উপরে মোটর এসে যেখানে দীড়ায়, সেখানেই ছোট ছোট 
দোকানে নানারকমের জিনিষপত্র সাজানেো৷ আছে। পুজার সমস্ত উপকরণ 
পাওয়া যায়। নিকটে ব্রাহ্মণ পল্লী আছে, পাগ্ারা সেখানে থাকেন। 
পাগাদের গুহে যাত্রীদের বাসের ব্যবস্থাও আছে। 

মন্দিরের উত্তর দিকে এক পুফ্করিখীর নাম সৌভাগ্য কুণ্ড। ইন্দ্রাদি 
দেবতারা এই কুণ্ড নির্মাণ করেছেন বলে জনশ্রুতি । এখানে স্নান তর্পণের 
বিধি আছে। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন কুণ্ডের ধারে। এই কু 
প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়। 


সত 


দেবীর মন্দিরের ভিতরে প্রথমেই দ্বাদশ স্তম্ভের মাঝখানে হরগোৌরীর 
ভোগ্রমুদ্তি। তার নাম চলস্তা মূতি, উৎসবের জন্য নিসিত দেবতার সচ্গ 
মৃতি। পাথরেজ্জ এক সিংহাসনে অষ্ট ধাতুর হরগোৌরী আছেন অধিষ্টিত। 
বৃষবাহন কামেশ্বর শিবের পঞ্চ বক্ত, ও দশ-তুজ, সিংহ-শব পল্মাসনা দেবী 
মহামায়ার ষড়ানন ও দ্বাদশ বাছু। প্ল্ম সিংহ ও শব ব্রহ্মা বিষুঃ ও 
মহেশ্বরের প্রতীক। শক্তিশালিনী মহামায়াকে তারাই ধারণ করে 
আছেন। দেবীকে এই মৃত্তিতে পুজা করলে ব্রহ্ম! বিষণণ মহেশ্বরেরও পূজা 
করা হয়। উৎসবের দিনে এই মৃি নিয়ে মন্দিরের বাহরে শোভাযাত্রা 
হয়। 
তারপর একটি স্বল্লালোকিত গর্ভগৃহ। অন্ধকারে চার দিক ভাল করে 
দেখা যায় না। খুব সম্তর্গণে একটি একটি করে দশটি ধাপ নিচে নামতে 
হয়। ঘন অন্ধকারে আবৃত একটি গুহা, এরই নাম মনোভব গুহা । একটি 
প্রদীপ জ্বলে, আর পুজারী ব্রাহ্মণের সেখানে অপেক্ষা করেন ভক্ত যাত্রীর । 
কোন দেবতা নেই, কোন বিগ্রহ নেই, গ্রাদীপের আলোয় শুধু একটি 
শিলাগীঠ দেখতে পাওয়া যায়। তার আধখান৷ কাপড় ও সোনার টোপরে 
আবৃত। তার উপরে ফুলের মালা । সামনের একটি ধার উন্মুক্ত, তার 
ভিতরে জলের ধারা, যাত্রীর! হাত বাড়িয়ে জঙম্পর্শ করেন। 
দেবীকে প্রণামের মন্ত্র: 
কামাধ্যে বরদে দেবী নীলপব্ত বাসিনী। 
ত্বং দেবী জগতাং মাতধোনিমুদ্রে নমোইজ্ত্বতে ॥ 
এই দেবীর স্পর্শে যাত্রীদের পুনর্জন্ম আর হয় না।-_ 
মনোভব গুহামধ্যে রক্ত পাষাণরূপিণী। 
তস্তাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বি্ভাতে ॥ 
দেবীর পীঠে যে জঙ্গ তা নাকি পাতাল থেকে উঠছে। যোগিনী তন্ত্র 
আছে যে দেবীকে স্পর্শ করে মুদ্রার জল পান করলে দেব খণ খষি খণ ও 
পিতৃ খণ পরিশোধ হয়। কালিকা পুরাণের মতে দেবীর পুজায় এক কোটি 
'গোদানের পুণ্য ফল লাভ হয়। 


৮, 


কামাখ্যায় দশমহাবিষ্ভারও পীঠ আছে। কামাখ্যা নিজে এখানে 
ষোড়শী, লক্ষ্মী সরস্বতী হলেন কমলা ও মাতঙ্গী, পাহাড়ের চূড়ায় ভূধনেষ্থরী, 
আর অন্যান্য বিষ্ভার মন্দিরগু'ল কিছু দূরে দুরে । এ ছাড়াও এখানে আরও 
অনেক মন্দির আছে। পঞ্চাননের পঞ্চমুখের পাচটি শিবমন্দির ও কন্বলাখ্য 
নামে বিষুণর মন্রির' বনের ভিতর বনবাসিনী জয়ছুর্গা ও ললিতকান্তার 
শীলাপীঠ, আর কামেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের মাঝখানে কেদার ক্ষেত্র । 
দেবী এখানে কুমাবী রূপে বিরাজিতা বলে যাত্রীরা কুমারী পুজা করেন। 
একটি কুমারীর পুজাতেই এখানে সকল দেবতার পুজা হয়। 

কামাখ্যার ভৈরব উমানন্দ আছেন ভারতের বিপুলতম নদী ব্রহ্মপুত্রের 
বুকে একটি অরণ্যবেষ্টিত শৈলে। এই শৈলটি ভূবনেশ্বরীর মন্দির থেকে 
দেখা যায়। কিন্তু এই শৈলে যেতে হলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ডেপুটি 
কমিশনারের অফিস সংলগ্ন খেয়া ঘাটে যেতে হয়। নৌকা ও মোটর লঞ্চ 
ছুইই আছে। ব্রহ্াপুত্রের মাঝখানে এই দ্বীপের ইংরেজী নাম পিকক্‌ 
আইল্যাণ্ড। অনেকে বলেন, এই শৈলের নাম ভন্মাচল, শিবের রোষে 
কামদেব এইখানেই ভক্ম হয়েছিলেন। এটি ঠিক ছবীপ নয়, একটি অনুচ্চ 
পাহাড় জলের উপর জেগে আছে। শোনা যায় যে কামাখ্যা পাহাডের 
সঙ্গে এই উমানন্দ পাহাড এক সময়ে যুক্ত ছিল এবং এটি নীল পর্বতেরই 
অংশ। এখন এর দৃরত্ব প্রায় মাইল ছুয়েক। বর্ধার সময়ে খেয়৷ পারাপার 
খুবই বিপজ্জনক, অন্য সময়ে নয়। 

খাড়া পি'ড়ি ভেঙ্গে মন্দিবে উঠতে হয়। কামাখ্যার মতো! একই ধরনের 
মন্দির। আর দেবতাও আছেন নিচে একটি গুহার ভিতরে, শিবলিঙ্গ একটি 
ধাতুর পাত্র দিয়ে ঢাকা থাকে । 

কামাখা। দর্শনে এসে কামাথ্যা ও উমানন্দ দর্শন করেই কেউ ফিরে 
যান না। ৭ মাইল দূরে বশিষ্ঠাশ্রমও দেখতে যান। শিলঙের পথে 
কিছু দূর গিয়ে অন্য পথে দক্ষিণে পাহাড়ের দিকে যেতে হয়। পুরাকালে 
রাজব্বি নিমির শাপে দেহহীন হবার পরে খাষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইখানে তপস্যা 
করেছিলেন। এই সম্বন্ধে এখানে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। 
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সুর্যবংশের রাজা ইক্াকুর এক পুত্র নিমি হিমালয়ের নিকট বৈজয়স্ত নগরে 
রাজত্ব করতেন। একবার তিনি এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন। 
সেই যজ্ঞে প্রথমে বশিষ্ঠকে ও পরে গৌতমকে যাজকত্বে বরণ করেন। 
বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্রের যজ্ঞ করছিলেন। সেখানে কাজ শেষ করে নিমির 
কাছে এসে দেখলেন যে তার বিলম্ব দেখে গৌতম যজ্ঞ আবম করেছেন। 
বশিষ্ঠ নিমিকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্ত নিমি সেই কথা না শুনে 
গৌতমকে যজ্ধের ভার দিয়েছিলেন বলে বশিষ্ঠ মনে করলেন ত্য তাকে 
অপমান করা হয়েছে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিমিকে শাপ দিলেন যে তার মৃত্যু 
হবে। নিমি তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। জেগে'উঠে £ই শাপের কথা শুনে 
তিনিও প্রতিশাপ দিলেন, নিদ্রিত মানুষকে শাপ দেবার জন্ত বশ্ষ্ঠেরও 
মৃত্যু হবে। ছুজনের শাপের ফলে তুজনেই দেহহীন হয়ে বাস করতে 
লাগলেন। দেবতাদের দয়ায় নিমি সকল প্রাণীর নেত্রে স্থান পেলেন এবং 
এই জন্ভেই সকলের নেত্র বিশ্রামকালে নিমেষপ্রাপ্ত হয়। আর বিদেহী 
বশিষ্ঠ যজ্ঞ করতে এলেন এই আশ্রমে । পুরাণের গল্প অন্য রূপ। নিমির 
শপে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরূণের তেজে প্রবেশ করল। তারপর সেই 
তেজ থেকেই বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম হল উর্বশীর সান্নিধ্যে । কিন্তু স্থানীয় 
কাহিনী অনুসারে বশ্ষ্ঠি পিতামহ ব্রহ্মার পরামর্শে এই নির্জন সন্ধ্যাচলে 
বিষুর তপস্যা করতে এসেছিলেন। বশিষ্ঠ তার তপস্যার প্রভাবে 
এখানে সন্ধ্যা ললিতা ও কান্ত! নামে ব্রিধারায় প্রবাহিতা গঙ্গাকে 
আনলেন। তারপর সেই গঙ্গায় সান করে বিঞুর বরে নিজের দেহ 
(ফিরে পেলেন। 

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা একটি নির্জন অরণ্যময় স্থানে এই বশিষ্ঠাশ্রম | 
উচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে জঙপ্রপাতটি বেগে নেমে আসছে তারই নাম 
বশিষ্ঠ গঙ্গা। এরই তিনটি” ধারা সন্ধ্যা ললিতা ও কান্ত! নামে মিলিত 
হয়েছে মন্দিরের পিছনে । বর্তমানে এটি পিকনিকের জন্ জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে। বশিষ্ঠ এখানে স্নান ও সন্ধ্যা করতেন বলে পাণগার! বলেন যে 
এধানে এক দিনে ভ্ট্রসন্ধ্া। করলে পতিত সন্ধ্যার পাপ ম্বালন হয়। 
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বশিষ্ঠাশ্রমের মন্দিরে তার পদচিহ্ন বর্তমান। মন্দিরের গম্ুজটি 
কামাখ্যার মন্দিরেরই অন্ুরপ। এখান থেকে কিছু পশ্চিমে একটি 
শিলাচিহ আছে, তা বশিষ্ঠের পত্বী অর্ধতীর। ঘন বনের ভিতরে সে 
জায়গাটি বিপদসন্কুল বলে যাত্রীর সেদিকে যান না। 

গৌহাটি শহরের মধ্যেও কয়েকটি মন্দির আছে। ব্রদ্গপুত্রের ধারে পান 
বাজার অঞ্চলে শুর্লেশ্বর বা শুক্রেশ্বর শিবের মন্দির । ছোট একটি পাহাড়ের 
নাম শুক্রেশ্বর পাহাড়, তারই উপরে এই মন্দির। কালিকাপুরাণে এই 
পাহাড়ের নাম হস্তীপর্ত। এই পাহাডেই ছিল দৈত্যগুরু শুক্রের আশ্রম । 
তিনিই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি । শুক্রেশ্বর শিবের 
দর্শনে মায়া বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। এই মন্দিরের শিখরও কামাখ্যার 
মন্দিরের মতো । নিচের দিকে আর একটি মন্দির আছে। তার নাম 
জনার্দন মন্দির। ভিতরে বিষুর মৃতি। 

ব্রহ্মপুত্রের পরপারে অস্বক্রান্ত মন্দির। মন্দিরে বিষুর অনস্তশয়ন মৃতি। 
কিংবদস্তী আছে যে নরক অত্যাচারী হয়ে উঠলে কৃষ্ণ তাকে বধ করতে 
আসেন। তার ঘোড়াগুলি এইখানে বেঁধেছিলেন বলে এই স্থানের নাম 
হয়েছিল অশ্বক্রান্ত। 

শহরের পুধদিকে উজান বাঁজারের জোড়া পুকুরের ধারে উগ্রতারার 
মন্দির। পাণ্ডার এই স্থানকে কামাখ্যা দেবীর নাভিমগুল বলে। দেবী 
পরমেশ্বরীর নাম এখানে উগ্রতার। যোগিনীতত্ত্রের মতে যিনি কালী, 
তিনিই তারা, আর কামাখ্যাও তিনি। উগ্রতারার পূজা হয় বামাচার মতে। 
এই নিয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একদ। যমরাজ ব্রহ্মার নিকটে 
গিয়ে নালিশ করেছিলেন যে কামরূপের মাহাত্ম্যের জন্ত সেখানকার সব 
মানুষ মৃত্যুর পরে ন্বর্গে চলে যাচ্ছে, নরকে কেউ আসছে না। ত্রন্গা 
বিষু্রকে এই সংবাদ দিলে ছজনে মিলে শিবের নিকটে এসে সব বললেন। 
শিব উগ্রতারাকে আদেশ দিলেন যে কামরূপ থেকে সবাইকে তাড়াও । 
এই কাজ করতে গিয়ে উগ্রতারা বশিষ্ঠের কোপে পড়লেন। সন্ধ্যাচলে 
তপস্তারত এই খধির গায়ে হাত দিতেই তিনি শাপ দিলেন যে এখন থেকে 
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তার পুজ! হবে বামাচারে, তার সঙ্গিণীরা হবেন গ্নেচ্ছ এবং শিব এই আদেশ 
দেবার জন্য শ্লেচ্ছদের দেবতা হবেন। এই কাহিনীর মধ্যে খানিকটা 
সত্য আছে। কামরূপ থেকে বৈদিক আচার উঠে গিয়েছিল । শিব ও 
অন্ান্ত দেবতাদের পুজা হত বামাচারে। শিবের মন্দিরেও বলি হত 
কালিকাপুরাণে এই বিবরণ পাওয়া যায়। 

নবগ্রহের মন্দির শহরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে চিত্রাচল নামে একটি ছোট 
পাহাড়ের উপরে । এই মন্দিরে নবগ্রহের মৃত্তি আছে। নবগ্রহ হলেন 
সুর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাছু ও কেতু । শোনা যায় যে 
পুরাকালে এই পাহাড়ের উপরে জ্যোতিষ চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল। 
জ্যোতিবিছ্ঠা ও জ্যোতিষী বিদ্যা-__ছুইই এখানে শেখানো হত। এই জন্তেই 
এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল পাগজ্যোতিষপুর। 

গৌহাটি শহর থেকে ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে হাজে। নামে একটি 
গ্রামে ছুটি মন্দির আছে। হয়গ্রীব মাধবের এবং অপরটি কেদারেশ্বরের | 
এখানে যাতাযাতের জন্ত ভাল বাস আছে। কিন্তু হাজোয় রাত্রিবাসের 
ভাল ব্যবস্থা নেই । হয়গ্রীবের সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী ছুটি কিংবদস্তী 
প্রচলিত আছে। তার একটি অনুসারে হয়গ্রীব মাধব বিষুর অবতার । 
এই অবতারে তিনি মধুকৈটভের নিকট থেকে বেদ উদ্ধার করেছিলেন। 


আসামের শিবসাগর জেলায় কয়েকটি মন্দির আছে। জোড়হাট 
শহর থেকে ১৭ মাইল দূরে আসাম ট্রাঙ্ম রোডের নিকটে লেগ্রিটির 
মন্দির। চ1 বাগানে ঘেরা একটি ছোট পাহাড়ের উপর এই মন্দির । অদূরে 
ব্রহ্মপুত্র নদী। কিংবদন্তী আছে যে গর্ব মুনি এখানে বাস করতেন এবং এই 
স্থানটিকে বারানসীর মতে] পবিত্র করার জন্ত অনেকগুলি শিবলিঙ্গ সংগ্রহ 
করেন। প্রাচীন মন্দিরটি তিনিই নির্সাণ করেছিলেন। বর্তমান মন্দির 
নির্মাণ করেন অহোম রাজারা । মুল মন্দিরের চারি দিক ঘিরে আছে 
গণেশ নৃর্য হুর্গা ও বিষুর মন্দির । 
শিবসাগর শহরে শিবসাগর সরোবরের তীরে শিবডোল একটি দর্শনীয় 
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মন্দির। এখানে আরও ছুটি মন্দির আছে বিষু ও দেবীর । শহর থেকে 

আড়াই মাইল দূরে গৌরী সাগরের তীরে দেবীভোল আকৃতিতে 

'শিবডোলের অন্ুবূপ। শিবসাগর থেকে বাসে যাতায়াত করা যায়। 
সদিয়ার নিকটে তামেশ্বরীর মন্রিরটি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। 


আসামের সত্রগচলির সম্বন্ধে কিছু না বললে এই রাজ্যের তীর্থস্থানের 
কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । আসামের শ্রেষ্ঠ বৈষণবধর্ম প্রচারক শঙ্কর দেবের 
সত্র নওগগার নিকট বর্ধোয়ায়। ১৪৮৪ সালে শঙ্করদেব এই সত্রের প্রতিষ্ঠ। 
করেন। তার উত্তর সাধক মাধবদেবের সত্র কামরূপ জেলার বরপেটায়। 
ব্রহ্মপুত্র নদীর মাঝে মাজজুলি নামেব একটি দ্বীপ বৈষ্ণবদের আর একটি 
বিখ্যাত সত্র। এই সত্রটি শিবসাগর জেলায় জোড়হাটের নিকটে অবস্থিত । 
এই সব সত্রে ধর্মালোচন] ও নামকীর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


মিজোরাম 
শিঙ্চর থেকে মিজোরামের প্রধান শহর আইজলের দিকে ৩১ মাইল 
ঘুরে ভূবন নগর । এই পর্যস্ত বাসে এসে ৮ মাইল পায়ে হেঁটে ভূবন 
পাহাড়ে উঠে ভুবনেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে হয়। 


ত্রিপুর। 
উরয়পুর 
ত্রিপুরা রাজ্যেও একটি তীর্ঘস্থান আছে। তার নাম উদয়পুর। ব্রিপুরার 
প্রধান শহর আগরতলণ থেকে ৩০ মাইল পথ বাসে যেতে হয়। শিবচরিতের 
মতে সতীর দক্ষিণ পদ এখানে পড়েছিল বলে এটি একটি মহাপীঠ। দেবী 
ত্রিপুরা ও ভৈরব নল। কিন্তু পীমালার মতে চৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। 
শ্লোকটি এই রকম-_ 
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদে দেবতা৷ ত্রিপুরা মাতা । 
ভৈরবঃ ত্রিপুরেশশ্চ সবাতীষ্ট ফলপ্রদঃ ॥ 


শখ 


এখানে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে ত্রিপুরা রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজ 
খন্তমাণিক্য টট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ শিবকে নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করেছিলেন। কিন্তু শিবকে তুলতে পারেন নি। তারপর স্বপ্ন দেখেছিলেন 
যে শিব স্থানচ্যুত হবেন না, তার বদলে যাবেন ত্রিপুরা সুন্দরী । কিন্ত 
এক রাত্রে যতটা নিয়ে যেতে পারবেন ততটাই যাবেন, রাত্রি গ্রভাত হলেই 
তিনি অচল। হবেন। রাজা ধন্তমাণিক্য অনেক লোক নিযুক্ত করেছিলেন, 
কিন্তু উদয়পুর পর্যন্ত এসেই রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। তাই উদয়পুরেই 
প্রতিষ্ঠা হল ত্রিপুরা সুন্দরীর । 
এক সময়ে এইখানেই ছিল ত্রিপুরার রাজধানী । এখন এই শহরে 
আর রাজধানী নেই। ব্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরটিই এখন এই স্থানের 
একমাত্র আকর্ষণ । একটি উঁচু টিলার উপরে মন্দিরটি নিতান্তই সাদাসিধে । 
মন্দির গাত্রে কোন কারুকার্য নেই, নেই কোন শিল্প নৈপুণ্য । গীঠস্থান 
বলেই যাত্রীরা আগরতল। থেকে যাতায়াত করে। এই মন্দিরে নরবলির 
কথা আছে ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায়।-__ 
পূর্বেতে ত্রিপুরা রাজ্যে নরবলি দিত। 
সহস্র সহস্র বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত ॥ 
শ্রীধন্তমাণিক্য মানা তাহাকে করিল। 
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল ॥ 


তীও 


মেঘালয় 
জয়ন্তী 


শিবচরিতের মতে জয়ন্তী একটি মহাগীঠ। সতীর বাম জজ্ঘ! পড়েছিল 
এইখানে । দেবী জয়ন্তী ও ভৈরব ক্রমদীশ্বর । এই গীঠস্থান আবিষ্কারের 
সম্বন্ধে একটি কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। ফালজোর গ্রামের কয়েকজন 
রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে পৃজা পুজা খেলছিল। একজন বালককে 
তৃণের খাড়া দিয়ে বলি করতেই দেখা গেল যে তার মুগুচ্ছেদ হয়েছে। 
তিনশো বছর আগের এই অলৌকিক ঘটনার পরেই গীঠস্থান প্রকাশিত 
হয়ে পড়ে। 

এই ফালজোর গ্রাম প্রাচীন জয়স্তিয়া রাজ্যে বাঙল। দেশের সিলেট 
শহর থেকে ৩৮ মাইল উত্তর-পুর্বে অবস্থিত। 


অরুণাচল প্রদেশ 
পরশুরাম কুণড 


আসামের তিনস্ুকিয়া রেল জংসন থেকে একটি শাখা লাইনে ২১ 
মাইল দূরে তালাপ স্টেশন। সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরে ব্রহ্মপুত্র 
নদী পেরিয়ে নিউ সদিয়া পৌছতে হয়। নিউ সদিয়া থেকে অরুণাচল 
প্রদেশের বাসে লোহিত জেলার প্রধান শহর তেজু হয়ে লোহিত নদীর 
পরপারে পরশুরাম কুণ্ড এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট তীর্ঘস্থান। পিতা 
জমদগ্রির আদেশে পরশুরাম তার মাকে হত্যা করেছিলেন এবং তার 
হাতের কূঠার খসে পড়েছিল এখানকার কুণ্ডের জলে স্নান করে। তার পর 
থেকেই এই কুণ্ড একটি পবিভ্র তীর্ঘে পরিণত হয়েছে। যাত্রীদের 
রাজিবাসের জঙ্ এখানে একটি ধর্মশালা! আছে। 


৪ 


বাঙল৷ দেশ 


বাঙল! দেশেও অনেকগুলি গীঠস্থান আছে। 

যশোহুর একটি উপগীঠ বলে পরিচিত ছিল। সতীর পাণিপদ্ম 
পড়েছিল এইখানে । দেবীর নাম যশোরেশ্বরী ও প্রচণ্ড তার ভৈরব। 
বাঙলার রাজ। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরী কালীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
বলে সকলের বিশ্বাস। এই কালীমৃতি এখন জয়পুরের অন্থর প্রাসাদে, 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। 

মহাস্থানগড় যদি প্রাচীন পুণুবর্ধন হয় তো৷ সেখানে আর একটি 
উপগীঠ। সতীর লোম পড়েছিল পুণে । দেবী সবাক্ষীণী ও- 
ভৈরব সর্ব। 

শ্রীছট্র বা সিলেট শহর থেকে দেড় মাইল দক্ষিণে গ্রীবা পীঠ। দেবীর 
নাম মহালক্্ী ও ভৈরব সর্বানন্দ। শিলং শহর থেকে মোটর পথে ৮৬ 
মাইল দূরে এই তীর্ঘস্থান। 


চজ্জনাথ 


শিবচরিতে এই পীঠস্থানের নাম চট্টগ্রাম । সতীর দক্ষিণ হস্তার্ধ 
এইখানে পড়েছিল। দেবী ভবানী ও ভৈরব চন্দ্রশেখর। পুরাণ ও 
তন্ত্রশান্ত্রে যে চট্টল নাম পাওয়া যায়, তাই কালক্রমে চট্টগ্রামে পরিণত 
হয়েছে। কিন্তু ভীর্থস্থানটি চট্টগ্রাম শহর থেকে ২৪ মাইল দূরে। 
সীতাকুণ্ড স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হয়। ১১০০ ফুট. 
উ'চু পাহাড় সি'ড়ির সংখ্যা ৭০০। 

এই পাহাড়ের পথে ব্যাস কুণ্ড। ব্যাসদেবের জন্ত শিব তার ত্রিশুল 
দিয়ে এই কুগুটি খনন করে দেন। প্রবাদ আছে যে তপন্তার জন্য 
ব্যাসদেব যখন বারাণসীতে গিয়েছিলেন, তখন ভৃগু মুনি তাকে নীচ জাতি 
বলে অপমান করেন। ছুঃখে ব্যামদেব কঠোর তপস্তা করে শিবকে সন্ত 
করেন। আর তারই আদেশে দ্বিভীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করেন চট্টলে 


গী৫. 


চক্্রশেখরে। তিনি বলেছিলেন, কলৌ বসামি চন্দ্রশেখরে-_কলিযুগে আমি 
চন্দ্রশেখরে বাস করব । তন্ত্রড়ামণির মতে-_ 
চ্টলে দক্ষবাূর্মে ভৈরবশ্চজ্্রশেখরঃ। 
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা ॥ 

ব্যাসকুণ্ডের তীরে এখন ব্যাসেশ্বর শিব । ব্যাসদেব, ভৈরব ও চগ্ডিকার 
মন্দির আছে। সিড়ি বেয়ে উপরে উঠবার পথে আরও অনেক পবিত্র 
স্থান আছে-_হমুমানের মন্দির, সীতাকুণ্ড, রাম ও লক্ষ্পণ কুণ্ড এবং মন্মথ 
নদ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে বনবাস কালে রাম সীতা এখানে 
এসেছিলেন । সীতাদেবীর মন্দিরের পিছনে যে আগুনের শিখ! মাঝে 
মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, লোকে তাকে জ্যোতির্ময় বলে। 

চন্্রশেখরের পথে ভবানীর মন্দির। মন্দিরে কালী ও দশভুজার মূতি। 
ইনিই গীঠস্থানের দেবী, পর্বতচুড়ায় অবস্থিত চন্দ্রশেখর তার ভৈরব । কিন্তু 
সেখানে পৌছবার আগে স্বয়ভুনাথ মহাদেবের মন্দির । উত্তরে নব ভৈরব 
ও দ্বারে দ্বারপাল ভৈরব । রাম সীতা ও অক্নপূর্ণার মু্তি মন্দিরের ভিতরে, 
বাহিরে লক্ষী ও শিব। ন্বয়ন্ুনাথের মন্দিরে যে জলের ধারা সারাক্ষণ 
বইছে, যাত্রীদের তা বিম্ময় উদ্রেক করে। এই স্বয়ন্তুনাথের সম্বন্ধে একটি 
"অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে। শস্তু নামে এক ধোপা৷ এই পাহাড়ের 
নিকটে বাস করত। তার কপিল! নামের একটি গরু রোজ পালিয়ে যেত 
পাহাড়ে, আর সারাদিন পরে রাতে ফিরে আসত। একদিন সেই গরুকে 
অন্থুসরণ করে শস্তু দেখল যে গরু ছুধ দিচ্ছে একটি পাথরের উপরে। রাতে 
শু স্বপ্ন দেখল, আর তার পরের দিন থেকেই শম্তুনাথের পুজার ব্যবস্থা 
করল। এর পরে লোকমুখে খবর পেয়ে ত্রিপুরার রাজা ধন্থমাণিক্য 
এসেছিলেন স্বয়স্তুনাথকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে । কিন্তু তাকে তুলতে 
পারেন নি, হাতী লাগিয়েও বিফল হয়েছিলেন। শেষ পর্যস্ত স্বপ্ন দেখে 
িপুর। নুন্দরীকে নিয়ে গিয়ে তার রাজ্যে উদয়পুরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

চক্্নাথ পাহাড়েও গয়া কুণ্ড আছে। পোকে তাকে পদগয়া বলে। 
যাত্রীর! পিওড দেয় সেখানে । একটি গুহার মধ্যে আছে শিবলিজের মতো 


এও 


অনেক পাথর, অবিরত জল ঝরছে সেখানে । তারই নাম উনকোটি শিব। 
তারপর দুর্গম পথে অগ্রসর হয়ে বিরূপাক্ষর মন্দির, আর পুরাঙ্ডন মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ ছাড়িয়ে নৃতন মন্দির । 

চক্্রশেখর এখান থেকে দূরে নয়, কিন্তুত্ঠার মন্দির দেখে হতাশ' 
হতে হয়। একটি চতুক্ষোণ গুহের উপরে গশুজ, একটি বড় ও ছোট ছুটি, 
বারান্দায় টিনের চালা | মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য নেই, নেই কোন 
শিল্প নৈপুণ্য । আকর্ষণ শুধু চন্্রশেখর শিবের ও অদূরবর্তা সমুদ্রের 
দিগন্তপ্রসারী রূপের। উপকূলের পর্বতমালা ও সন্দীপ নামের ছ্বীপটিও 
এখান থেকে দেখা যায়। 

চক্্রনাথ বৌদ্ধদেরও তীর্থস্থান । মন্দিরের পিছনে এক পাথরে আছে 
বুদ্ধের পদচিহ, আর তার অন্গুলির অস্থি এই শিখরে সমাহিত আছে। 
চৈত্রমাসে বৌদ্ধ মেলা হয় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। দলে দলে বৌদ্ধ যাত্রী তখন 
বুদ্ধ কৃপ নামে একটি কুণ্ডের মধ্যে মৃত আত্মীয় বন্ধুর অস্থি নিক্ষেপ করতে 
আসেন। 
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বিহার 
পাটনা 


পাটনা বিহার রাজ্যের রাজধানী এবং শিখ ধর্মের একটি বিশিষ্ট 
তীর্থস্থান। শহরের পূর্বাঞ্চলে পানা সিটিতে জন্ম হয়েছিল দশম গুরঃ 
গোবিন্দ সিংহের। সেই স্থানেই নিগিত হয়েছে হরি মন্দির গুরুদ্বার। 
সাধারণ ভাবে একে হরমন্দির গুরদোয়ারা বঙ্গ! হয়। একটি গলির দিক 
থেকে প্রবেশের পথ। এটি চারতঙ্গা সৌধ, তার উপরে একটি মন্দিরের 
উপরে গন্ুজ। মন্দিরের মাঝখানে দোতলা, চার কোণায় তিনতল। আর 
প্রত্যেক কোণে একটি গনুজ বিশিষ্ট মন্দিরাকৃতি প্রকোন্ঠ। একটি স্ুুবৃহং 
কক্ষের শেষ প্রান্তে যাত্রী সাধারণের দর্শনীয় স্থান। কতকগুলি এতিহাসিক 
বস্ত এখানে সযত্বে রক্ষিত হয়েছে--শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেব ছবি সাহেব ও পানগুরা 
সাহেব । শিখ ধর্মের মূলগ্রন্থ হল গ্রন্থ সাহেব । এখানে যে গ্রন্থ সাহেব 
“আছে তাতে শ্রীগ্চরগোবিন্দ সিংহের দস্তখত আছে বলে তার নাম শ্ত্রীগ্চর 
গ্রশ্থসাহেব, সংক্ষেপে বলে সাহেব । ছবি সাহেব হল গুরু গোবিন্দ সিংহের 
একমাত্র অস্কিত চিত্র। আর পানগুরা সাহেৰ হল একটি ছোট দোলনা, 
তার চারটি পায়া সোনার পাতে মোড়া। শিশু গোবিন্দ সিংহ এই 
দোলনায় ঘুমোতেন। আরও কতগুলি জিনিস সামনে সাজানো আছে। 
বালক গোবিন্দ সিংহ বোধহয় এই সব নিয়ে খেলা করতেন। একটি কাঠের 
'কঙ্গা ও এক জোড়। হাতির %াতের খড়ম, তার পিত। গুরু তেগ বাহাহরেরও 
এক জোড়া চন্দনকাঠের খড়ম আর কবীর সাহেবের তিনটি কাঠের চরকা, 
হুকুম নামা নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ, তেগবাহাছুর ও গুরু গোবিন্দ 
সিংহের ছবি, হাতের লেখা ও হুকুম নামা! এখানে রক্ষিত আছে। নিকটেই 
গুরুজীর কৃূপ। এই কৃয়োর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত 
আছে। শিখরা এই তীর্থকে পাটন সাহেব বলেন। গুরুদ্বারে যাত্রীদের 
বাসস্থান আছে এবং আহারের জঙ্য লঙ্গর আছে। সেখানে বিনা মূল্যে 
থেতে পাওয়া ঘায়। 


মি. 


রাজগির পাটন1 থেকে ৬৩ মাইল দূরে । বখতিয়ারপুর জংসন থেকে 
একটি শাখা লাইন বিহার শরিফ, পাবাপুরী রোড ও নালন্দার উপর দিয়ে 
রাজগিরে পৌছয়। ট্রেনে পাচ ঘণ্টা সময় লাগে। মোটরে বা নি্দি 
দিনে সরকারী টুরিস্ট বাসে এক দিনেই দেখা যায়। মহাভারতের কালে 
এই রাজগৃহ মগধরাজ জরাসন্ধ ও তার পুত্র বৃহদ্রথের রাজধানী ছিল। 
চারি দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই স্থান গিরিব্রজ নামেও পরিচিত ছিল। 
এখনও এখানে জরাসন্ধের ছর্গের ভগ্নাবশেষ আছে । যেখানে তিনি ভীমের 
সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন, সেই স্থানটি এখনও জরাসন্ধের আখড়া নামে খ্যাত। 
খীষ্টপৃ্ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজ বিদ্বিসার ও তার পুত্র অজাতশক্রর রাজধানী 
ছিল এইখানে । গৃশ্বকৃট পর্বতের সন্নিকটে একটি জায়গায় অজাতশক্র তার 
পিতা বিশ্বিসারকে বন্দী করে রেখেছিলেন। বুদ্ধতক্ত বিষ্বিসার এইখান 
থেকে বুদ্ধকে দেখতে পেতেন পাহাড়ে ওঠ নামা করতে । বুদ্ধের জীবনের 
অনেক ঘটনা ঘটেছে এই রাজগিরে। জৈন তীর্থস্কর বর্ধমান মহাবীর 
এখানে চোদ্দ বৎসর বাস করেছিলেন। উঞ্ঃপ্রস্রবনের নিকটে হিচ্ছু 
মন্দিরও আছে। মুসলমানদের কাছেও এই স্থান পবিভ্র। রাজগির 
তাই এখন সর্ধ ধর্মের তীর্থ স্থান। গৃধকুট পাহাড় এখানকার প্রধান দর্শনীয় 
স্থান। বুদ্ধ যেখানে বাস করতেন, সেখানে একটি নূতন মন্দির নিগিত 
হয়েছে। আগে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হত, এখন আধুনিক রোপ- 
ওয়েতে উপরে ওঠা যায়। তার জীবনের সঙ্গে জড়িত মধ্য কুচ্ছি বিহার 
ও জীবকের আত্বন। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে প্রথম সভা৷ হয়েছিল সপ্তপর্ণী 
গুহায়। এ ছাড়াও মনিয়ার মঠ ও ন্বর্ণভাগ্ডার গুহা দর্শনীয় স্থানের 
অন্থতম। রাজগির একটি স্বাস্থ্য নিবাসও বটে। বৈভার পাহাড়ের নিচে 
সাত ধারা নামে উঞ্চ্লের কুণ্ড আছে। সেই জলে স্নান করে নানা রোগ 
নিরাময় হয়। শহরে বাসের জন্য অনেকগুলি রেস্ট হাউস ইন্স্পেক্সন 
বাংলেো! ও ডাক বাংলো আছে, কয়েকটি দেশী হোটেল ও ধর্মশালাও 
আছে। বেড়াবার জন্ ট্যাক্সি টাঙ্গ! এক! ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়। 
রাজগিরে একটি টুরিস্ট ইনফর্মেশন সেপ্টারও আছে। 
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নালন্দা! এখান থেকে পাটনার দিকে ৮ মাইল দূরে। পঞ্চম থেকে 
দ্বাদশ শতাব্দী পর্যস্ত একটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচীর 
দিয়ে ঘের! একটি বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ধ্বংসাবশেষ 
ও বাহিরে একটি জাছ্ঘরে অনেক সুন্দর মৃতি ও অন্যান্থ নিদর্শন দেখতে 
পাওয়া যায়। অনতিদূরে নালন্দ! ইনৃস্টিটিউট অব বুদ্ধলজি । এখানে 
রাত্রিবাসের জন্য একটি ইন্স্পেক্সন বাংলো, জাপানীজ ও বামিজ বৌদ্ধ 
রেস্ট হাউস আছে। যাতায়াতের জঙ্ত রিক্সা আছে। বখতিয়ারপুর বিহার 
শরিফ ও রাজগিরে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। 

পাবাপুরী বা পাওয়াপুরীর নাম পুরাকালে অপাপপুরী ছিল । পাটনা 
রাজগির রাজপথে বিহার শরিফ থেকে ৮ মাইল দূরে এই স্থান একটি 
জৈন তীর্ঘ। বর্ধমান মহাবীর এখানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। সেই 
স্মৃতিতে এখানে এখন ছুটি মন্দির আছে। যেখানে তার মৃত্যু হয়েছিল, 
সেখানে নিমিত হয়েছে থল মন্দির; আর যেখানে তার শেষকৃত্য হয়, 
সেখানে একটি জল মন্দির তৈরি হয়েছে। পন্ম ফুলে সমাচ্ছন্ন একটি 
জলাশয়ের মধ্যে শ্বেত পাথরের সুন্দর মন্দিরটি সেতু দিয়ে তীরের সঙ্গে 
সংযুক্ত। এখানকার শান্ত সমাহিত পরিবেশ আকর্ষনীয় মনে হবে। 
যাত্রীদের জন্য ধর্মশাল! আছে। 

বিহার শরিক মুসলমানদের একটি তীর্থ। মখদুম শাহ নামে চতুর্দশ 
শতাব্দীর একজন ফকিরের সমাধির জন্য এই জায়গার নাম হয়েছে বিহার 
শরিফ। পাটনা-রাজগির রাজপথে পাটন! থেকে ৪০ মাইল দূরে এই শহর 
মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল । এটি একটি প্রাচীন শহর । এখানকার 
গ্রীর পাহাড়ী পাহাড়ে বুদ্ধ কিছুকাল বাস করেছিলেন বলে জনশ্রুতি 
আছে। গুপ্ত যুগের একটি স্তস্ত আছে। বাঙঙগার পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
গোপাল এখানে একটি বিহার স্থাপন করেছিলেন। এই বিহার থেকেই 
বিহার শরিফ নাম হয়েছে। 

পরেশনাথ কলকাতা থেকে ১৯৮ মাইল পশ্চিমে একটি জৈন তীর্থ । 
ত্রয়োবিংশ তীর্ঘস্কর পরেশনাথ বা পার্খনাথ এখানকার ৪,৪৮* ফুট উচু 
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পাহাড়ের উপরে অনশনে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এই পাহাড়ের 
পাদদেশে মধুবনে শ্বেতান্বর ও দ্িগন্বর জৈনদের অনেকগুলি মন্দির আছে। 
প্রধান মন্দিরগুলি পাহাড়ের উপরে । পরেশনাথ ও নিমিয়াঘাট নামে 
ছুটি রেলস্টেশনের যে কোন একটিতে নেমে এখানে আসতে হয়। ধারা 
পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে অক্ষম, তাদের জন্য ভুলি ভাড়া পাওয়া যায়। 
উপরে রাত্রিবাসের জহ্থ একটি ডাক বাংলো আছে। 


বৈষ্ভনাথ ধাম 


হাওড়া-পাটনা রেলপথে কলকাতা থেকে ২০০ মাইল দূরে জসিডি, 
জংসন এখান থেকে শাখা লাইনে ৪ মাইল দূরে দেওঘর ব1 বৈদ্যনাথ ধাম 
হিন্কুর একটি বিখ্যাত তীর্থ ও স্বাস্থ্য নিবাস। এটি লীঠস্থান। সতীর হৃদয় 
পড়েছিল এই স্থানে । দেবীর নাম জয় তুর্গা আর বেছ্ানাথ ভার ভৈরব । 
বৈগ্ভনাথ শিবের দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম বলেও পরিচিত। তিনি, 
রাবণেশ্বর শিব। তার এই নামের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। 
আবার রাবণেশ্বর শিবের নাম বৈদ্যনাথ কেন হল, তা নিয়েও কিংবদত্তী 
আছে। ত্রেতা যুগে রাক্ষসরাজ রাবণ ছিলেন শিবের বড় ভক্ত। শিবকে, 
তিনি লঙ্কায় নিয়ে যাবেন এবং শিব যেতে রাজী না হলে পুরো কৈলাস 
পর্বতটাই নিয়ে যেতে চান মাথায় করে। শিব রাবণকে তার দ্বাদশ' 
জ্যোতিলিঙ্গের একটি দিয়ে সেটি লঙ্কায় প্রতিষ্ঠা করতে বললেন। কিন্তু 
পথে কোথাও নামালেই তিনি সেখানে অচল হয়ে যাবেন। শিবের এই 
কথ। শুনে দেবতারা উদ্ধিগ্ন হলেন। লঙ্কায় শিবের প্রতিষ্ঠা হলে লক্কাপুরী 
অজেয় হবে, দশানন রাবণ দেবতাদের মাথা কাটবেন। বিষুণ এর বিহিত 
করলেন। জ্যোতিলিঙ্গ হাতে. নেবার আগে রাবণ যখন হাত পা ধুয়ে 
আচমন করছিলেন, তখন বরুণ তার পেটে প্রবেশ করলেন। তারপর 
শিবলিঙ্গ মাথায় করে রাবণ যখন এই বৈদ্চনাথ ধামের উপর দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, তখন বরুণের চাপে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। দূর দিয়ে এক 
স্রা্ষণকে যেতে দেখে তাকে ডেকে বললেন, এই শিবলিঙ্গ একটু ধর, 
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'আমি এখুনি আসছি। শিবলিঙ্গ হাতে নিয়ে ক্রাঙ্ষণ বললেন, এ যে বিষম 
ভারী, এ আমি বেশিক্ষণ ধরতে পারব ন।। রাবণ রাস্তার ধারেই বসে 
পড়েছিলেন। কিন্তু কর্মনাশা নদী বয়ে গেল, তবু উঠতে পারছিলেন ন|। 
এ দিকে ব্রাহ্গণ বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি আর পারছি না, এই রইল 
তোমার শিবলিজ । বলে জ্যোতিণ্রিঙ্গটি মাটিতে নামাতেই বরুণ রাবণের 
পেট থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর ব্রাঙ্গণও হলেন অন্তহিত। ব্রাহ্মণ তো৷ 
অন্ত কেউ নন, স্বয়ং বিষুণ এসেছিলেন ছলন1 করতে । কিন্তু বেচারা! রাৰণ 
শিবলিঙ্গ আর মাটি থেকে তুলতে পারলেন না। অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ 
হবার পর শিবের মাথায় যে আঘাত করেছিলেন, এখনও তা দেখতে পাওয়া 
যায়। অ্রেতা যুগে তিনি রাবণেশ্বর শিব নামেই পরিচিত ছিলেন। রাধণ 
তার মন্দির নির্মাণ করেন ও চন্দ্রকৃপ কুণ্ড খনন করেন। তারপরে লোকে 
এ সব কথা ভুলে যায়, ঘন অরণ্যে আবৃত হয় এই স্থান। 

কলিকালে অনার্য সাওতালরা এই অঞ্চলে বাস করত। এখানে 
একটি স্ুম্বাহঘু জলের সরোবর দেখে এক দল আর্য ব্রাহ্মণ এসে এখানে 
বসবাস শুর করেন। তারা ছিলেন শিবের উপাসক, একটি শিবলিজ 
স্থাপন করে শিব পুজা করতে থাকেন। এরই নিকটে সাওতালদের তিন 
খণ্ড পাথর ছিল। তাদের পুর্ব পুরুষেরা এই পাথরের পুজা করত বলে 
তারাও সবাই এই পাথরের পুজা করত। আর্ধরা চাষবাস শুরু করল, 
সরোবরের জল ক্ষেতে সেচ দিয়ে প্রচুর শন্ত পেল। অনার্ধর! শিকার 
করে মাছ মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। তারা সেই সব দেখে আশ্চর্য 
হল। ভাবল যে শিব পূজার জন্কেই বোধহয় ব্রাহ্মণদের এই সম্পদ । 
তারাও শিবের ভক্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের জীবন যাত্রার অনুকরণ করতে 
লাগল। ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। এই অঞ্চলের ব্রাঙ্মণর1 অলস ও 
বিলাসী হয়ে পড়ল। শিবের পুজায় তাদের আগ্রহ আর রইল না। 
দেবতাকে তারা অশ্রদ্ধা। করতে লাগল । এইবারে ব্রাহ্মণদের এই আচরণে 
অনার্যরা হল ক্রুদ্ধ । বৈজ্ঞু নামে এক অনার্ধ দলপতি প্রতিবাদ জানাবার এক 
অদ্ভূত উপায় স্থির করল। ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞ। প্রকাশের জন্ক প্রতাহ 
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আহারের পুর্বে শিবের মাথায় দণ্ডের আঘাত করতে লাগল । কিছু দিন 
পরে বুঝতে পারল যে নিরাহারী অবস্থায় শিবের দর্শন ও তাকে স্পর্শ 
করবার জন্য মন তার আকুল হয়ে উঠছে। শেষে তার প্রতিজ্ঞার চেয়ে 
মনের ব্যাকুলতাই বড় হয়ে উঠল। এক দিন বনের মধ্যে তার গরু হারিয়ে 
গিয়েছিল। মেই গরু খুজতে দিব! উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সন্ধ্যা বেলায় 
পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত বেজু নান করে খেতে বসতেই তার শিবের কথা মনে 
পড়ে গেল । শিবের দর্শন হয় নি, লাঠির আঘাত করা হয় নি তার মাথায়। 
কাজেই বৈজু খাওয়া ফেলে তখুনি ছুটে গেল শিবের দর্শনে । শিব ভাবলেন, 
এই বৈজুই আমার যথার্থ ভক্ত, আমার কথা মনে পড়তেই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা 
ও পরিশ্রমের কথা ভূল হয়ে গেল । তাই বৈজুকে দেখা দিয়ে তিনি বললেন, 
বর নাও। বৈজু বলল, আমার তে! কোন কিছুর প্রয়োজন নেই প্রভু, 
যদি কিছু দিতে চাও তো৷ আমার নামেই যেন তোমার পরিচয় হয়। শিব 
বললেন, তথাস্ত। আজ থেকে তোমার নাম হবে বৈজুনাথ, আর আমাকে 
সবাই বৈদ্নাথ বলে জানবে। 

কিন্তু শিবপুরাণে অন্ত কাহিনী আছে। শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যাবার 
জন্য রাবণ একটি একটি করে নটি মুণ্ড কেটে শিবের পায়ে দিয়েছিলেন। 
ভক্ত তার শেষ মাথাটিও কেটে ফেলবেন এই ভয়ে শিব লঙ্কায় যেতে রাজী 
হয়েছিলেন। তারপর তার প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই মুণ্ডগুলি আবার জোড়া 
লেগেছিল। শিব অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী বৈদ্ধ ছিলেন। আর 
এই ঘটনার জঙন্ঠই রাবণেশ্বর শিবের নাম হয়েছিল বৈ্যনাথ। 

বৈষ্ঞনাথের মন্দির রেলওয়ে স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়, শহরের 
মাঝখানে বাজারের গায়েই মন্দির । পাথরে বাধানো৷ একটি প্রশস্ত অঙ্গনের 
মধ্যে ছুটি বড় মন্দির__বৈদ্যনাথ ও জয়ছুর্গার। ছুই মন্দিরের চুড়ায় নানা 
রঙের ধবজ! নিশান রস্ভীন কাপড় বা জরির সত। দিয়ে যুক্ত। যাত্রীর! 
মানত করে এই ধ্বজা নিশান বাধে । স্বামী-স্ত্রী গাটছড়া বেধে এই মন্দির 
প্রদক্ষিণ করে, ঢাক ঢোল বাজে । অঙ্গনের চারি দিক ঘিরে আরও গোটা দশেক 
ছোটখাট মন্দির আছে নান দেবদেবীর । কিন্তু শিল্প সমন্বিত কারুকার্ধমপ্ডিত 
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কিছু নেই। প্রাচীন বলেই এই মন্দির সমাদূত। মন্দির নয়, মন্দিরের 
দেবতা। বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেছেন গিধোরের প্রথম রাজা পুরাণমল 
প্রায় পৌনে চারশো বছর আগে। তারকেশ্বরের মতো এখানেও অগণিত 
যাত্রী আসে রোগমুক্তির আশা নিয়ে। পায়ে হেঁটে কাধে করে তারা 
গঙ্গাজল আনে প্রায় মাইল চল্লিশেক দূর থেকে । বাঁশের বাকের ছুধাবে 
ছুটে ঝুড়ি, নিচে তিনটি করে পায়া। মাটিতে নামালে তা মাটি স্পর্শ করে 
ন।। রডীন কাপড়ের টুকরো সাজানো সেই গঙ্গাজলের বাঁক নিয়ে একসঙ্গে 
অনেক যাত্রী দল বেধে আসে শ্রাবণ মাসে । শিব গঙ্গার বাধানেো ঘাটে 
স্নান করে যাত্রীর! বৈদ্যনাথের পুজা কবে, মানত করে, ধন দেয়, কায়িক 
পরিশ্রম দিয়ে দণ্ড খেটে চায় দেবতার আশীর্ধাদ । আর ধনীর পুজার জাক- 
জমক দেখে সাধারণ যাত্রী বিস্ময়াপন্ন হয় । 


গায়! 


গয়া বিহার রাজোর শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও ভারতের তীর্থস্থানগুলির মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কলকাতা থেকে গয়ার দূরত্ব ২৯২ 
মাইল, পাটনা থেকে সডক পথে বিহার শরিফ ও রাজগির হয়ে ১৪ 
মাইল। কলকাতা! দিল্লী পানা ও কিউল জংশন থেকে ট্রেন যাতায়াত 
করে। রেলওয়ে ষ্টেশনে রিটায়ারিং রম আছে। শহরে সাকিট হাউস ও 
ডাকবাংলো! আছে। ধর্মশাল। ও দেশী হোটেলের অভাব নেই। ভারত 
সেবাশ্রম সংঘেও আশ্রয় পাওয়া যায়। পিতৃপক্ষে পিগুদানের জন্ঠ এখানে 
অগণিত যাত্রী সমাগম হয়। তার জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের সুব্যবস্থা 
উল্লেখযোগা । 

গয়৷ পীঠস্থান নয়। গয়া তীর্ঘে পরিণত হয়েছে গয়াস্ুর নামে এক 
অন্থরের আত্মত্যাগের জন্ত। বায়ুপুরাণে এই কাহিনী আছে। জাতে, 
অনুর হলেও গয়াস্থরের আচরণ ছিল ধামিকের মতো । একবার তিনি 
কোলাহল পর্বতে উঠে কঠোর তপস্তায় বসেছিলেন। দেবতারা দেখলেন, 
মহা বিপদ । একে ধামিক, তার উপর এই তপস্তা। ইনি তে ম্বর্গ থেকে 
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দেবতাদের তাড়াবেন না, নিজেই দেবতা হয়ে বসবেন, আর দেবতার] বঞ্চিত 
হবেন নিজ অধিকারে । কাজেই তারা পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে 
তপস্যা শেষ করবার আগেই গয়ান্থরকে বর দেওয়া যাক। তারপর 
দেবতারা সবাই গিয়ে কোলাহল পর্বতে উঠে বললেন, বৎস, তোমার 
তপস্যায় আমরা তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর নাও। গয়াস্ুর বললেন, তবে 
আমাকে এই বর দিন যে আমার দেহ যেন পৃথিবীর পবিভ্রতম বস্তু হয়। 
দেবতারা ভাবলেন, এ আবার এমন কী বর! তাই “তথাস্ত বলে সবাই 
বিদায় নিলেন। | 

গয়ান্থর এবারে দেশে ফিরে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আর 
যত পাপী তাপী পশু পাখি তার পবিত্র দেহ দেখে উদ্ধার হয়ে যেতে 
লাগল। সোজা ন্বর্গবাস। গয়াস্থর এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে 
যাচ্ছেন, এক নগর থেকে অন্য নগরে, এক রাজ্য থেকে অন্ত রাজ্যে। 
জীবের মুক্তির জন্ত তিনি দিশেহারা । আর তার দর্শন পেয়েই সবাই ্বর্গে 
যাচ্ছে। দেখতে না দেখতে নরক শৃন্ত হয়ে গেল, আর স্বর্গে হল স্থানাভাব। 
বিপদ দেখে দেবতার! স্থির করলেন, গয়াস্থরকে নিশ্চল করতে হবে, ও যেন 
'আর নড়তে না পারে ! অমনি তারা গয়াস্থুরের কাছে গিয়ে বললেন, যজ্জের 
জন্থ তোমার দেহ আমাদের দরকার, আমরা তোমার পবিভ্র দেহের উপরেই 
যজ্ঞ করব। গয়াস্ুর বললেন, সেতো আমার সৌভাগ্য প্রভু । বলেই 
শুয়ে পড়লেন। গয়ায় মাথা, উত্ভিষ্যার যাজপুরে নাভি ও অন্ত্রের পীঠাপুরমে 
পা। তাকে নিশ্চল করবার জন্য ব্রহ্মা যমরাজকে বললেন ধর্মশিলাটি তার 
দেহের উপরে রাখতে । আর সমস্ত দেবতার। সেই ধর্মশিলার উপর উঠে 
পধাড়ালেন। কিন্ত গয়াস্থর নিশ্চল হলেন না। তখন বিষুও ভার উপর 
উঠলেন। গয়াস্থর এবারে নিশ্চল হয়ে বললেন, আমাকে নিশ্চল করবার 
জন্ত আপনাদের এত কষ্টের কী দরকার ছিল! আমাকে একবার বললেই 
তো! পারতেন! দেবতার স্বীকার করে বললেন, ঠিকই তে! ! তাহলে 
তুমি আর একটি বর নাও। গয়ান্ুর বললেন, আমার নিজের জন্ত আমি 
কিছুই চাই ন। আপনার! এই বর দিন যে যত দিন পৃথিবী থাককে জার 
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আকাশে উঠবে চন্দ্র সূর্য, ততদিন আপনারা সবাই এই শিলায় অবস্থান 
করবেন, আর এই স্থান একটি শ্রেষ্ঠ তীর্ঘে পরিণত হবে। দেবতারা 
বললেন, তথাত্ত। গয়াস্থরের নামে এই তীর্থের নাম হল গয়া। উড়িস্যার 
যাজপুর ও অস্ত্রের গীঠাপুরমও তীর্থ বলে পরিচিত হল । 

ধর্মশিলারও একটি কাহিনী আছে। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি মুনির পতী 
ধর্মব্রতা তার স্বামীর শাপে শিলায় পরিণত হয়েছিলেন। তবে অহল্যার 
মতো! পাপে নয়, বিনা দোষে। পুথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াবার সময় 
মরীচি এক যুবতী কন্ঠাকে দেখেছিলেন কঠোর তপস্যারত। প্রশ্ন করে তার 
পরিচয় জানলেন, তিনি, রাজা ধর্মের কন্ঠা ধর্মব্রতা, বিশ্বরূপ। তার মা। 
পতিব্রত৷ হবার জন্চ তপস্তায় তিনি নিজের যৌবন ক্ষয় করছেন। এই কথা 
জেনে মরীচি বললেন যে তিনিও এমনি এক পতিব্রতাকে পাবার জন্ত সারা 
পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন । মরীচি তাকে বিবাহ করতে চাইলেন এবং ধর্মব্রতা। 
ভার পিতার কাছে এই প্রস্তাব করতে বললেন। শেষ পর্যস্ত তাদের বিবাহ হয়ে 
গেল। একদিন মরীচি তাকে পদসেবার আদেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । 
ঘুম ভাঙলে দেখলেন যে স্ত্রী নেই, কোলের উপর থেকে পা নামিয়ে রেখে 
কখন এক সময়ে তিনি উঠে গেছেন। আর যায় কোথা ! কিছু না জেনে 
শুনেই তিনি শাপ দিলেন যে তুমি শিল1 হও। ধর্মব্রতা অকারণে উঠে 
যান নি। তার শ্বশুর ব্রহ্মা এসেছিলেন বেড়াতে, তারই অভ্যর্থনার জন্য 
তাকে উঠতে হয়েছিল। গ্বামীর এই অন্তায় শাপে ধর্মব্রতাও ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন যে এর জন্য শিব মরীচিকে শাপ দেবেন। কিন্তু ধর্মব্রতার হুঃখ তাতে 
ঘুচল না, দেবতাদের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন যে স্বামীর অভিশাপ 
তো খগ্ডাবার নয়, তাই তিনি যে শিলায় পরিণত হবেন তা যেন পবিভ্র হয় 
তীর্ঘের মতো।। দেবতার বললেন, তাই হবে। কিন্তু গয়াসুরের দেহের 
উপর স্থাপন করে দেবতারা যখন তার উপর উঠবেন তখনই ত পৰিত্র হবে 
এবং সেই শিলার উপরে পিগড দিলে মুক্তি হবে পূর্বপুরুষের । 

অনেকে মনে করেন যে গয়ার চেয়ে রুদ্ধ গয়৷ বেশি প্রা্টীন এবং এই 
বৌদ্ধ তীর্থ ই কালক্রমে হিচ্দু তীর্থে পরিণত হয়েছে: কিন্তু এ কৃথা: ঠিক 
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নয়। রামায়ণ ও মহাভারতেও গয়ার উল্লেখ আছে এবং তা বুদ্ধের জন্মের 
অনেক আগের ঘটন1। রাজধি গয় এখানে একটি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন 
করেছিলেন বলেই এই স্থানের নাম হয়েছিল গয়া। হরিবংশে অন্ত কথা 
আছে। মম্গুর এক পৌত্রের নাম গয়। এই গয় গয়াপুরীতে তার রাজধানী 
স্থাপন করেন। গয়1! একটি পবিত্র স্থান ছিল বলেই রাজকুমার গৌতম 
এখানে তপন্যার জন্ত এসেছিলেন এবং তিনি বুদ্ধ হবার পরে এটি বৌদ্ধ 
তীর্থে পরিণত হয়েছে। 

গয়ায় পাহাড় আছে তিনটি-__রামশিলা, খেতশিল। ও ব্রহ্মযোনি 
পাহাড়। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফল্ত নদী । এই নদীর তীরে 
বিষুপাদ মন্দির ঘিরেই গয়া! শহরটি গড়ে উঠেছে। মন্দিরের উত্তর- 
পশ্চিমে খানিকট! দূরে সূর্ধকুণ্ড নামে একটি জলাশয় আছে। তার দক্ষিণ 
দিয়ে একটি পথ ব্রহ্ম সরোবরের দিকে গেছে । রামশিল৷ পাহাড়ের পথ 
বেরিয়েছে চকের কাছ থেকে । পথের ধারে ছুঃখহরণ দেবী । তারপরে 
পথ গেছে রেলের পুলের নিচে দিয়ে। নিচে কাকবলী দেবীর মন্দিরে 
যাত্রীরা পিগ্ড দেয়। পাহাড়ের উপরে পাতালেশ্বর শিব ও রাম লক্ষ্মণের 
মন্দির। বিষুপাদ মন্দির থেকে এ জায়গার দূরত্ব হবে মাইল তিনেক; 
কিন্তু প্রেত শিল1 এখান থেকে হ মাইল দূরে। পাহাড় বেশি উচু নয়, 
শচারেক সিড়ি। নিচে ব্রহ্মকুণ্ড আর উপরে একট! মণ্ডলের নিচে 
পাথরের গায়ে হ্বর্ণ রেখা । লোকে বলো ব্রহ্মার লিপি। নিচে ব্রহ্মকুণ্ডের 
বাঁধানো ঘাটে বসে পিগু দিতে হয়। গয়ায় এসে প্রথম পিগু দিতে হয় 
প্রেত শিলায়, তারপর রাম শিলায়। মূল পিও ফন্তু নদীর ধারে। 
বিুপাদেও পিগু দেবার নিয়ম আছে। 

আগে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে বিষুপাদ মন্দিরে আসতে হত। এখন যে কোন 
যানবাহনে মন্দিরের অন্ত ধারে আসা যায়। একটি মস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে 
ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির আছে। প্রাঙ্গণের ভিতরে জাকাবীকা পথে 
ফন্ত নদীর তীরে আস! যায় । নদী অনেক নিচে, বছ সিড়ি নেমে নদীর 
শুকনো বালির চড়ায় গৌছতে হয়। ফন্ত অস্তঃ সঙ্গিলা। বালি খুঁড়ে 
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জল পাওয়া যায়। নদীর ওপারে সীতাকুণ্ড । মন্দিরে রাজ। দশরথের 
হাত আছে। হাত বাড়িয়ে তিনি মা জানকীর হাত থেকে পিগু গ্রহণ 
'করেছিলেন। 

বুদ্ধগয়া যাবার পথে ব্রহ্মযোনি পাহাড় বিষুপাদ মন্দির থেকে মাইল 
খানেক দূরে। এখানেও চারশোর বেশি সিড়ি। ছুটি সঙ্কীর্ণ গুহা 
আছে। সেখানে যাবার পথে অক্ষয় বট ও মঙ্গলা গৌরী । রুক্িণী কুণ্ডে 
সমান করে অক্ষয় বটের নিচে শেষ পিগু দানের বিধি। পাণগ্ার! সেখানেই 
সুফল দেয়। সুফল মানে, শ্রাদ্ধ শাস্তি পিগুদানের পর বটগাছের নিচে 
বলে যাত্রীরা পাগ্ডাকে দক্ষিণা দেয়, আর পাণ্া দেয় স্ফল। পাণ্া 
যাত্রীকে বলে, তোমার গয়ার কাজ সফল হল। এইখানেই একটি প্রিয় 
ফপ যাত্রীকে মুতের জন্য ত্যাগ করতে হয়। সে ফল সে আর কখনও 
খাবে না। 

বিষ্ুপাদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে গয়েশ্বরী দেবী আছেন। ফক্ক নদীর ধার 
থেকে ফেরার সময়ে প্রথমে একটি মন্দিরে এই শক্তি মুত্তি। অন্ধকার ঘরে 
তার উজ্জল চোখ জ্বল জল করে জ্বলে । শিব অস্ত্র আছেন। পুৰ দিকের 
সদর দরজার সামনেই হনুমানের বিশাল মুতি। উত্তরে রাণী অহল্যা বাঈ- 
এর মৃতিও আছে। বিষুপাদ মন্দির তিনিই নির্মাণ করে দিয়েছেন। 
'এত বড় পাথরের মন্দির এ অঞ্চলে আর নেই। মূল মন্দির সংলগ্ন 
সভা মগ্ডপটিও সুন্দর। প্রাঙ্গণের একটি বৃক্ষের নিচেও যাত্রীর! পিগুদান 
করে। বিষুপাদ মন্দিরে বিষুরর পদচিহ্ন । তারই উপরে মন্দির। এই 
পদচিহ্নই দেবত1। এই চিহৃই সেই বিরাট পুরুষের কথা ন্মরণ করিয়ে দেয়। 

রেলওয়ে স্টেশনে বিহার সরকারের টুরিস্ট অফিস আছে। শহরে 
বাস ট্যাক্সি টাঙ্গ৷ ও সাইকেল রিজস। পাওয়া যায়। 


বুদ্ধ গা 


বুদ্ধগয়া গয়া থেকে ৮ মাইল দূরে। বাস যাতায়াত করে, ট্যান্জি 
াঁঙ্গ। বা সাইকেল রিক্লাও চলে। আড়াই হাজার বছর জাগে রাজকুমার 


উস্ট 


গীতম এখানকার বোধিদ্রমের নিচে তপস্তা! করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। 
নরগ্রনা নদীর তীরে এই সুন্দর স্থানটি এখন একটি বৌদ্ধ তীর্ঘ। এইখানেই 
নিমিত হয়েছে মহাবোধি মন্দির। ১৭৯ ফুট উচু বর্তমান মন্দিরটি প্রায় 
গাজার বছরের পুরনো । লোকের বিশ্বাস যে সপ্তম শতাব্দী বা তারও 
আগে এই জায়গায় ঠিক এই রকমেরই একটি মন্দির ছিল। মন্দিরে 
বুদ্ধের একটি বিরাট মুত্তি আছে। যেখানে যে ভাবে বসে তিনি তপস্যা 
করেছিলেন, ঠিক সেইখানে সেই ভাবেই সেই মূতিটি স্থাপিত হয়েছে। 
মন্দিরের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছে। বাহিরে সেই বিশাল 
বোধিদ্রম সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ ছায়া শীতল করে রেখেছে। অপুর্ব এই 
মন্দিরের স্থাপত্য কর্ম। তার চারি ধার [ঘরে নানা আকারের অসংখ্য 
ভূপ গত ছু হাজার বছরের বৌদ্ধ শ্রমণদের স্মৃতি রক্ষা করে আসছে। 
অদূরে অনিমেষলোচ5ন বিহার । বুদ্ধ হবার পরে গৌতম যেখানে দাড়িয়ে 
বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টি নিয়ে বোধিদ্রমের দিকে চেয়েছিলেন 
অনিমেষ লোচনে, সেইখানেই এই সুন্দর ছোট মন্দিরটি নিগিত হয়েছে। 
বোধিক্রমের নিচে বজ্াসন, উত্তর দিকের মন্দির গাত্রে চস্ক'মঙগ নামের 
বেদী, রতুগর চৈত্য, তোরণ এবং কারুকার্ধ করা পাথরের রেলিও__-এই 
সবও দর্শনীয়। অনতিদূরে একটি অশোকের স্তুপ, তারাদেবীর মন্দির, 
একটি পাথরের উপরে বুদ্ধের পদচিহ, মহাবো!ধি সংঘারাম, পদ্পপুকুর ও 
মু$পিন্দ সরোবর । 

তারপরে দেখতে হয় এ কালের দর্শনীয় স্থানগুলি__চীনা মন্দির, 
তিববতী মহাযান গোল্ফা, থাই ও বাণমিজ মন্দির এবং একটি জাহঘর। 
এখানে টুরিস্ট বাংলো! আছে। পি. উরু ডি. ইনস্পেক্সন বাংলো, স্টেট 
রেস্টহাউস, মহাবোধি রেস্টহাউস, ইয়ুথ হস্টেল ও বিড়ল। ধর্মশাল!। 
মন্দিরগুলিতেও আশ্রয় পাওয়া যায়। টুরিস্ট ইনফরমেশন সেপ্টার 
ছআছে। 


৮৬ 


খদী--* 


উড়ন্ত 
ভুবনেশ্বর 

উড়িস্তার রাজধানী ভুবনেশ্বর কলকাতা থেকে ২৭২ মাইল পশ্চিমে । 
প্লেনে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা, আর ট্রেনে একটি রাত সময় লাগে। কলকাতা 
থেকে ম্যাডাস গামী ট্রেন ভুবনেশ্বরে ফাড়ায়, পুরী এক্সপ্রেস ভূবনেশ্বরের 
উপর দিয়ে খুর্দটারোড জংশন থেকে শাখা লাইনে পুরী পৌছয়। 

আধুনিক পরিকল্পনায় তৈরি এই নূতন রাজধানীর পাশেই পুরনো! 
শহরটি বারাণসীর মতো পবিত্র। চারিদিকে ছড়ানো স্থাপত্য শিল্পের 
নিদর্শন তৃতীয় খুষ্ট পূরাব্দ থেকে ষোড়শ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত হুহাজার বছরের 
ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিন্দু সরোবরের 
তীরে ও আশে পাশে একদা সাত হাজার মন্দির ছিল বলে জনশ্রুতি । 
এখনও শ-পাচেক মন্দির আছে এই শহরে। কিন্তু সব মন্দিরে দেবতা 
নেই। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এই মন্দিরগুলি নিমিত 
হয়েছিল। উড়িয্যার মন্দির শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । জগমোহন 
নামে একটি প্রশস্ত চতুক্ষোণ কক্ষের পিছনে দেউল নামের উচ্চ শিখর বিশিষ্ট 
দেবতার গর্ভগুহ । বড় মন্দিরে জগমোহনের সামনে ভোগ মন্দির ও নাট 
মন্দিরও যুক্ত থাকে । মন্দিরের সমস্ত অংশ সুন্দর কারুকার্ষ মণ্ডিত। 

শহরে শিবের লিঙ্গরাজ মন্দিরটিই সবচেয়ে বিশাল ও সুন্দর। মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে অভিভূত হতে হয়। মন্দির যে এমন বিশাল হয় 
তা ধারণার অতীত। গর্ভগৃহে বিরাট আকারের লিঙ্গমুত্ি, সার্থক তার 
লিঙ্গরাজ নাম। অসংখ্য ছোট মন্দিরে সমস্ত প্রাঙ্গণ ছেয়ে আছে । ছোট 
বড় ষাটটি মন্দিরের মধ্যে পার্ততীর মন্দিরটিই সবচেয়ে সুন্দর । 

পৌরাণিক যুগে এ স্থানের নাম ছিল একার কানন। অপরূপ মুন্দর 
স্থান। একদিন শিব পার্বতীকে বললেন যে কাশীর চেয়ে একাত্তর কানন তার 
বেশি প্রিয়। পার্বততীর ভারি কৌতুহল হছল। তিনি গোপিনী বেশে এই 
স্থান দেখতে এলেন । তার রূপ দেখে কৃত্তি আর বাস নামে হই দৈত্য 


মোহিত হল। এগিয়ে এসে তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। পার্ধতী বললেন, 
বেশ, আগে আমাকে কাধে চড়াও। দৈত্যদের মহাপুলক। হুজনে মিলে 
ভাকে কাধে তৃলে নিল । আর যায় কোথায়! দেবীর দেহের ভারে তারা 
ছাতু হয়ে গেল, কিন্তু পার্বতীর পেল তৃষ্ণা । ততক্ষণে শিব এসে উপস্থিত 
হয়েছেন। জলের জন্য তিনি যে সরোবর তৈরি করলেন, তারই হল নাম 
বিন্দু সরোবর । শিব সমস্ত নদী ও সরোবরকে ডেকে বলেছিলেন, এক এক 
বিন্দু করে জল দাও। সবাই দিল বিন্দু বিন্দু জল। বিন্দু সরোবরে স্নান 
করে তাই সমস্ত তীর্থের পুণ্য হয়। লিঙ্গরাজ মন্দির থেকে বেরিয়ে উত্তরের 
পথ ধরতে হয়। বাজারের ভিতর দিয়ে সেই পথ বিন্দু সরোবরে পৌছেছে । 
পূব পারে অনন্ত বাস্ুদেবের মন্দির । 

বিন্দু সরোবর দেখে সবাই সিদ্ধারণ্যে যান । এক সময়ে সেখানে একটি 
আম্রবন ছিল, আর ছিল স্তুম্বাহু জলের প্রঅবণ। তাই দেখে কয়েকজন 
সিদ্ধ এসে বসবাস শুরু করেন। পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই, নদীও নেই। 
তবু এই মনোরম স্থান মন্দির নির্মাণের উপযোগী বলে রাজাদের মনে হল । 
তৈরি হল মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বরের মন্দির । 
সিদ্ধারণ্যে এখন কোন আত্্বন নেই, কোন অরণ্যও নেই। শুধু প্রবণ 
আছে কেদার গৌরী ও গৌরীকুণ্ড। গৌরী কুণ্ড এখন একটি বাধানো 
সরোবর । অনেক মেয়ে পুরুষ ঘাটে স্সান করে। কেদার গৌরীর জলে 
যেমন নানা গুণ আছে, স্বাদও তেমনি সুন্দর। মুক্কেশ্বরের মন্দিরে দেবতা 
আছেন, কিন্তু যাত্রীরা আসে মন্দিরের শিল্পকলা দেখতে । আধ মাইল 
দূরে ব্রন্মকুণ্ডের পুরে ব্রদ্ষেস্বরের মন্দির । 

নূতন রাজধানী থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে উদয়গিরি-খগুগিরি। ছুই দিকে 
ছুই পাহাড়। এতে বৌদ্ধ ও জৈন গুহা আছে অনেকগুলি । খগ্ডগিরি, 
পাহাড়ের উপরে একটি জৈন মন্দির আছে। 

ভুবনেস্বরে স্টেট গেস্ট হাউস ও সাফিট হাউস আছে। টুরিস্ট বাংলো» 
পাস্থনিবাস, ইনস্পেকমন বাংলো, ভুবনেশ্বর র্লাব ও খণ্ডগিরি ইয়ুথ হস্টেলেও 
থাক যায়। রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রম আছে। শহর দেখার 

চি 


জন্ত বাস ট্যাক্সি ও সাইকেল রিক্সা আছে। উড়িস্া সরকারের টুরিস্ট 
ইনফরমেশন বুরোতে গাইড পাওয়া যায়। 


পুরী 

ভুবনেশ্বর থেকে ৩৯ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের তীরে পুরী একটি 
তীর্থস্থান ও জনপ্রিয় যাত্রী কেন্দ্র। কলকাতা থেকে ট্রেনে পুরীর দুরত্ব 
৩১০ মাইল, যাত্রা এক রাত্রির। তীর্থযাত্রীর। ধর্মশালায় ওঠেন আর 
ভ্রমণ বিলাসীরা ওঠেন সমুদ্রের ধারের হোটেলগুলিতে। এ ছাড়াও টুরিস্ট 
বাংলো, পাস্থনিবাস, সাফিট হাউস, ফরেস্ট রেস্ট হাউস, পি. ডৰুং ডি, 
ইনম্পেকসন বাংলো। আছে। রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাম্পিং কোচও পাওয়া 
যায়। শহরে বেড়াবার জন্ত আছে অসংখ্য সাইকেল রিক্সা । 

জগন্নাথদেবের মন্দির শহরের মাঝখানে । যে উচু প্রাচীরে এই 
মন্দির ঘেরা, তার নাম মেঘনাদ । চারিদিকে চারটি দরজা আছে। উত্তরে 
হস্তীঘ্বার, অশ্বদ্ধার দক্ষিণে, পশ্চিমে খাজ দ্বার, আর প্রধান দরজা সিংহদ্বার 
হল পুবে। এই দ্বারের সামনেই অরুণ শুস্ত। পয়ত্রিশ ফুট উচু এক 
পাথরের এই ধ্বজস্তস্তটি আন হয়েছে কোনারক থেকে । বাজার হাট এই 
দিকেই। যাত্রীরা এই পথেই যাতায়াত করে। 

উড়িষ্যার অন্তান্ মন্দিরের মতো! এই মন্দিরেও চারটি ভাগ-_মূল মন্দির, 
জগমোহন, ভোগ মন্দির ও নাটমন্দির। ভোগমন্দিরে গরুড স্তম্ত। প্রাণ 
ছুটি__অন্তপ্রণজণ ও বহিপ্রণাগণ। অন্তপ্রীঙ্গণের চারিধার ঘিরে শতাধিক 
দেবদেবীর ছোট ছোট মন্দির। যুল মন্দিরের দেউল ১৯২ ফুট উচু, 
গর্ভগুহে কালো পাথরের বেদীর উপরে জগন্নাথ কৃ ভাই বলভদ্র ও 
ভগিনী সুভদ্রার দারু মুণ্ডি। চোদ্দ বছর পর পর এই কাঠের মূত্তি বদল 
হয়। তার নাম নবকলেবর উৎলব। পুজার্চনা ও অন্তান্ত কাজের জন্ক 
এই মন্দিরে ছয় হাজার মানুষ নিযুক্ত আছে। কুড়ি হাজার মানুষের অন্ন 
সংস্থান হয় এই মন্দির থেকে। একটি কমিটির উপরে এই মন্দির 
পরিচালনার ভার, পুরীর রাজ তার সভাপতি। পঞ্চায়েতের খাতায় টাকা 
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জমা দিয়ে যাত্রীরা জগন্লাথদেবের ভোগ দিতে পারে। সাধারণ ডাল 
ভাত তরকারির ভোগ দিতে হলে একশো বত্রিশ টাকা জম] দিতে হয়, 
পাচ হাজার ছুশো টাকা লাগে ছাপান্ন পদের ভোগের জন্য। একে 
আটকে বা আটকিয়া বন্ধন বলে। অল্প টাকায় আটকে হয় না। অন্য 
ভোগ হয়, পৃজ৷ হয়, মালা হয়। 

অবজ্ীর রাজা ইন্দরছ্যন্ন এই মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে 
কিংবদন্তী আছে। জগন্নাথদেব শবর জাতির দেবতা ছিলেন। হাজার 
বছর আগে শবররাই তার পুজা করত। তার! ছিল তান্ত্রিক । জৈনরা কোন 
সময়ে জগন্নাথদেবকে নিয়ে গিয়ে প্রাচী নদীর তীরে পুজা করতে শুরু 
করে। শবরর! এই মতি উদ্ধার করে দেবতার মৃত্তি বদল করে নাম রাখে 
নীলমাধব। রাজা ইন্দ্রত্যয় নীলমাধবের দর্শন চেয়ে পেলেন না। এক 
হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পেলেন দারুত্রক্ম । সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে 
নিমের কাঠ এল । রাজ! বললেন, এই দিয়েই মুক্তি গড়ব। ঠাকুর এলেন 
কারিগরের ছদ্মবেশে । বললেন, বন্ধ ঘরে মূর্তি গভব, একুশ দিন কেউ, 
যেন না দেখে। রাজ! বললেন, তথাস্ত । মুত্তি গড়া শেষ হচ্ছে না দেখে 
ব্যস্ত হয়ে রাজা ঘরে ঢুকলেন, দেখলেন, তিনটি অসমাপ্ত মৃতি, আর 
কারিগর নেই। রাজা নিজের দোষ বুঝতে পেরে আবার প্রার্থনা করলেন। 
তখন ব্রহ্মা এলেন। আর সেই তিনটি অসমান্ত মূত্তিকে রথে চড়িয়ে' 
মন্দিরে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকেই বছরে বছরে রথ যাত্রা । 
তিনথান। রথ বেরোয়। নন্দী ঘোষ জগন্নাথের রথ, তার রঙ লাল ও 
হলদে। বলভদ্রের রথ তালধবজ, রঙ লাল আর নীল। স্ুভদ্র! ওঠেন' 
দর্পদলনে, তার রঙ লাল ও কালো । এক এক খানা রথ যে কত বড় তা! 
না দেখলে ধারণা হয় না। এপাশে ওপাশে পয়ত্রিশ ফুট, আর উঁচুতে 
পয়তাল্লিশ ফুট। লক্ষ লক্ষ লোক রথের দড়ি টানে। এই রথে চড়ে 
দেবতারা গুণ্ডিচা বাড়িতে গিয়ে এক সপ্তাহ কাটিয়ে উপ্টো রথে মন্দিরে: 
ফেরেন। ব্রহ্মা নিজে এই রথযাত্রা পৃথিবীতে চালু করেছিলেন। 

পুরীতে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। স্বগদ্বারের কাছে আছে 
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হরিদাস ঠাকুরের সমাধি আর সারন্বত গৌড়ীয় মঠ। যবন হরিদাস ছিলেন 
চৈতন্কদেবের ভক্ত । পুরুষোত্বম গৌড়ীয় মঠ ও মিশন গৌড়ীয় মঠও আছে। 
বেদান্ত চর্চার জন্ত গোবর্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শঙ্করাচার্য। তার 
প্রতিষ্ঠিত সরদ! মঠ ছ্বারকায়, হিমালয়ে যোশীমঠ ও স্তরীঙ্গেরীমঠ কর্ণীটক 
রাজ্যে। বাসুদেব আশ্রমে কৃষ্ণমূতি আছে, আর সিদ্ধ বকুলে একটি প্রাচীন 
বকুল গাছ। গাছের গু'ড়ি ফেটে গেছে চৌচির হয়ে, শুধু বাকলের সঙ্গে 
যুক্ত থেকে অত বড় একট! গাছ মাটি থেকে রস গ্রহণ করছে। এই বকুল 
গাছের নিচে তপস্যা করে যবন হরিদাস সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই নিয়ে 
একটি সুন্দর গল্প আছে। যবন হরিদাস তপস্তা করতেন প্রথর সর্ষের 
নিচে। একদিন একখণ্ড বকুলের ডালে দাত ঘষতে ঘষতে চৈতন্দে 
এলেন ভক্তকে «দখতে। এসে তার কষ্ট দেখে সেই ভালটি মাটিতে পুতে 
দিলেন। দেখতে দেখতে একটি বকুল গাছ বেড়ে উঠে তার মাথার উপরে 
স্সিগ্ধ ছায়া বিস্তার করল। তারপর যখন জগন্নাথদেবের নবকলেবর হবে 
তখন রাজ বললেন, ওই বকুল গাছটি চাই। কারও কোন কথা মানলেন 
না, লোক পাঠালেন গাছট! কাটবার জন্ত। কিন্তু রাজার লোক এসে 
দেখল, আশ্চর্য ব্যাপার, গাছ আছে, কিন্তু গুঁড়ি নেই, কাঠের বদলে 
ভিতরটা একেবারে ফাপা। সিদ্ধ বকুলের পাশে এখন নতুন গাছ হয়েছে। 

গম্ভীরার আবহাওয়া গম্ভীর ও শাস্তিপ্রদ। সেখানে আছে চৈতম্যদেবের 
পাছুকা কমগুলু ও কাথা! । বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচাখ যেখানে চৈতহ্াদেবের 
সঙ্গে তর্ক করেন, সে জায়গাটিও আছে । আর আছে রাধাকাস্ত 
মন্দির। শ্বেতগল্জ একটি চতুক্ষোণ বাধানে। সরোবর ভ্রেতাযুগে শতবর্ষ 
অনশন করবার পর শ্বেতরাজ মহারাজ ইন্দ্রহ্যয়ের সঙ্গে জগন্নাথদেবের 
অর্চনা করেছিলেন। এখন তিনি বিষ্ু্ুর মংস্ অবতারের সঙ্গে শ্বেতমাধৰ 
রূপে বিরাজি৬। এই সরোবরের তীরে দাড়িয়ে জগম্নাথদেবের মন্দিরের 
চূড়া দেখা যায়। মন্দিরের পিছন দিয়ে ঘুরে মার্কডেয় সরোবরে যেতে 
হয়। বেশ গ্রাম্য পরিবেশ, কিন্ত সরোবরটি বাঁধানো । মার্কগেয় 
মহাদেবের মন্দির রাস্তার ধারেই। লোকে বলে যে সত্য যুগে মহারাজ! 
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ইন্জহায় এই মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন, এই তীর্থ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের 
পুণ্য হয়। পুরীতে কপোতেশ্বর ও লোকনাথ শিবও আছেন। এই সব 
শিব প্রতিষ্ঠারও গল্প আছে । 

সদর রাস্তার উপরে জগন্নাথ বল্পভ একটি প্রশস্ত উদ্ভানের মধ্যে মঠ। 
নিকটে নরেন্দ্র সরোবর স্বচ্ছ জলের বিরাট পুক্ষরিণী। এরই ধার দিয়ে 
বাধানো রাস্তায় আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে যেতে হয়। 
আর একটু এগিয়ে কুলদানন্দ ব্রক্মচারীর সমাধি আশ্রম একটি নিরিবিলি 
নির্জন স্থান। এখান থেকে গ্রাম পথে আঠারো নাল! যেতে হয়। শহর 
ছাঁডিয়ে একটি মনোরম স্থান। সবাই একে নাল! বলে না, বলে ভাগীরঘী 
নদী। অনেক দিন আগে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। আজও তাই বারে! 
বছব পর পর সমুদ্রের পুজা হয়। কিংবদস্তী আছে যে দেশের কল্যাণের 
জন্য রাজা ইন্ত্রহ্যয় তার আঠারোটি ছেলেকে এখানে বলি দিয়েছিলেন। 
এরই কাছে লক্মীজলায় বারোমাস ধান হয়। 

মন্দিরের সামনে থেকে যে বড় রাস্তাটা সোজ! এগিয়ে গেছে, তারই 
শেষ প্রান্তে গুপ্ডচা বাড়ি। দূরত্ব প্রায় ছ মাইল হবে। এই তীর্থের 
সঙ্গে মহারাজ ইন্দরছ্ায়ের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। গুণ্ডিচা 
নাকি তার পাটরাণীর নাম। এই নামেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। কিন্ত 
মন্দির খুব পুরনো মনে হয় না। বাহির থেকে উচু প্রাচীর দেখে জেল- 
খানার মতো! মনে হয়। রথযাপ্রার সময় জগন্নাথদেবের দারুমু্তি সিংহদ্বার 
দিয়ে ভিতরে আনা হয়, আর বাহির কর! হয় বিজয়দ্বার দিয়ে। বিশ্বকর্মা 
নাকি এই গুণ্ডিচা বাড়িতেই দারুত্রন্ষের ওক্কার মৃত নির্মাণ করেছিলেন। 

ইন্দছায় সরোবর বেশি দূরে নয়। মহারাজা ইন্্রহায় যজ্ঞের দক্ষিণায় 
অসংখ্য গাভী দান করেছিলেন। সেই সব গরুর ক্ষুরে গর্ভ ও উৎসর্গের 
জলে জলাশয় হয়েছে । এই.সরোবরে স্নান ও তর্পণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের 
ফল হয়। পাথর দিয়ে বাধানে! এই সরোবরটি ছোট নয়, কিন্তু অসংখ্য 
কচ্ছপ দেখে জলে নামতে ভয় হয়। 

ফেরার পথে চক্রতীর্ঘ ও সোনার গৌরাঙ্গ । সমুদ্রের ধারে একটি ছোট 
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জলাশয়, তারই নাম চত্রতীর্থ। শ্রীকৃষ্ণ দেহতাগ করেছিলেন প্রভাতীর্ঘে। 
যে গাছটির উপরে দেহত্যাগ করেছিলেন, একদিন সেই গাছটিই ভেসে 
এসে চক্রতীর্থে ঠেকেছিল। দারুত্রক্ষের আবির্ভাব হয়েছিল এইখানে । 
চক্র নারায়ণ দেখে সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে হয়। একটি ছোট 
মন্দিরের মধ্যে গৌরাঙ্গের সোনার মুর্তি। পুরীর তীর্থ শেষ হয়েছে 
এইখানে । সমুদ্রের ধারে স্বগর্ধারের নিকটে একটি নুতন মন্দির 
স্থাপিত হয়েছে । তার মধ্যে আছেন শঙ্করাচার্য, কষ্ণচৈতন্ত ও জয়দেক 
পল্মাবতী। 


সাক্ষীগোপাল 


সাক্ষীগোপাল নামে আর একটি তীর্থ আছে পুরী থেকে ১২ মাইল 
উত্তরে ৷ এই সব তীর্থস্থান দেখবার ব্যবস্থা ভাল । সকালবেলায় ভুবনেশ্বর ও 
কোণারকের টুরিস্ট বাস ছাড়ে, সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে পুরী। এই 
বাসে উঠলে সাক্ষীগোপালও দেখা যায়। সাক্ষীগোপাল নামে একটি রেল 
স্টেশনও আছে, মন্দিরের দূরত্ব আধ মাইলেরও কম। বাজারের রাস্তা 
যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানেই মন্দির । সামনে অরুণ স্তস্ত ও পাশে একটি 
ছোট পুকুর। বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ এক ভক্তের জন্য পুরীর রাজার কাছে 
সাক্ষী দিতে এসেছিলেন । এক যুনক রাজার কাছে আবেদন করেছিল যে 
এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বন্দাবনে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। গশুশ্রষা করে সে তাকে 
বাঁচিয়ে তুললে ব্রাহ্মণ প্রতিদানে তার কন্ঠার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ব্রাহ্মণেতর বলে সমাজের চাপে এই প্রতিজ্ঞার 
কথা অন্বীকার করছেন। রাজা তাই বিচারের জন্ত একজন সাক্ষী চেয়ে- 
ছিলেন। বৃম্দাবনের ঘটনা । তাই অজ্তর্যামী কৃষ্ণই একমাত্র সাক্ষী ভেবে 
সেই যুবক কষ্ণকে আনছিলেন পুরীতে। শর্ত ছিল যে যুবক পিছন ফিরে 
তাকাবে না, আর কৃষ্ণ নূপুর পায়ে বাঁশি বাজিয়ে আসবেন পিছনে । 
এক সময়ে কৃষ্ণের পা মাটিতে আটকে যেতে তিনি আর এগোতে পারলেন 
মা। যুবক অনেকটা এগিয়ে গিয়ে তার নৃপুরের ধ্বনি আর বাঁশির সুর 
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শুনতে না পেয়ে পিছন ফিরে তাকাল । শর্ত ভঙ্গ হল কৃষ্ণ রায় গেলেন 
এই গ্রামে । তার নাম হল সাক্ষী গোপাল! 


কোণারক 


পুরী থেকে ভুবনেশ্বরে যাবার পথে কতকট। মাঝামাঝি জায়গায় 
অবস্থিত পিপংলি থেকে কোণারকের পথ বেরিয়েছে । ৫৩ মাইল পথ পুরী 
থেকে, ভুবনেশ্বর থেকেও দুরত্ব প্রায় এই রকম। একদা একটি সর্ষের মন্দির 
ছিল। কিন্তু দেউল ভেঙ্গে পড়েছে। গর্ভগুহে দেবতা নেই। পরিত্যক্ত 
মন্দির। কিন্তু শিল্প সৌন্দর্যে অতুলনীয় বলে এর আকর্ষণ অব্যাহত আছে। 
এখানে একটি নবগ্রহের মন্দির আছে। যাত্রীরা সেখানে পুজা দেন। 


বাজপুর 


হাওডা-ম্যাডাস লাইনে যাজপুর রোড স্টেশন থেকে ১৮ মাইল দূরে 
যাজপুর একটি তীর্থস্থান। বিরজার মন্রিরের জন্তা বিরজা ক্ষেত্র বলে। কথিত 
আছে যে দেবতাদের যজ্জের জন্য গয়াস্থর যখন তার দেহদান করেছিলেন, 
তখন সেই বিরাট দেহের নাভি ছিল এইখানে । সেইজন্য যাজপুরকে নাভি 
গয়াও বলা হয়। ৫০০ থেকে ৯৫০ সাল পর্যস্ত যাজপুর উড়িষ্যার রাজধানী 
ছিল। রাজা যযাতি কেশরী এই রাজধানী স্থাপন করে বৈতরিণীর তীরে 
দশাশ্বমেধ ঘাটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। 


নীপ, 


দক্ষিণাঞ্চল 


অন্্রপ্রদেশ 
আরসাবল্লী 


উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্তে অন্ত্রপ্রদেশে দক্ষিণাঞ্চলের বহু তীর্থস্থান 
অবস্থিত । হাওড়া থেকে ম্যাড্রাসের পথে ৪৬৬ মাইল দূরে শ্রীকাকুলম রোড 
স্টেশনে নেমে ছুটি তীর্থস্থান দেখা সম্ভব । রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৮ মাইল 
দূরে শ্রীকাকুলম শহরেব নিকটে আরসাবল্লীতে সুর্যের একটি মন্দির আছে। 
দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে কিংবদন্তী । ১৭৭৮ সালে 
এই মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন পাস্তলু নামে এক ব্যক্তি। সর্ষের 
মূ্তিটি বড় সুন্দর। কালো কষ্টি পাথরের দণ্ডায়মান মূ্তি, তার তুহাতে 
ছুটি পদ্ম, মাথার উপরে আদিশেষের ফণ। ছত্রের মতো বিস্তৃত। অন্য দিকে 
তার তিন পত্বী--উবা পদ্ধিনী ও ছায়া। পুরাণে সূর্যের পত্ঠীর নাম সংজ্ঞা 
এবং সংজ্ঞ। ছায়াকে সূর্যের সেবায় নিযুক্ত করে তপস্যা করতে যান। মনে 
তয়, এই সব নামের একটা ব্যাখ্য। সম্ভব | সৃর্যই মানুষের জ্ঞান বা চেতনার 
উৎস বলে সংজ্ঞাকে সুর্ষের স্ত্রীৰপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি উষাকে 
অনুসরণ করেন এবং পক্সিনী প্রস্ফুটিত হয় সুর্যালোকে। আর ছায়া তো 
সূর্যেরই সঙ্গী। এই কারণেই বোধহয় তিনজনকেই ুর্ষের স্ত্রীরপে কল্পনা 
করা হয়েছে। সর্ষের ছুই দ্বারপাল হলেন দণ্ড ও পিঙ্গল এবং চামর হাতে 
দাড়িয়ে আছেন সনক ও সনন্দ ঝষি। ভবিষ্তপুরাণে আছে যে অন্ভুবরা 
যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সুর্য তার প্রচণ্ড তেজে তাদের দগ্ধ করতে 
আরম্ভ করেন। অন্থুরর! স্র্ধকে আক্রমণ করলে নিগৃহীত দেবতারা আসেন 
সুর্যের সাহায্যে । অগ্নি দাড়ালেন সুর্যের ডান দিকে, আর বামে দাড়ালেন 
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দেব সেনাপতি স্বন্দ। স্কন্দ হলেন দণ্ড নায়ক, হৃষ্টকে দমন করেন তিনি। 
আর পিঙ্গলবর্ণ অগ্নিই পিজল নামে পরিচিত। 

আরসাবল্লীর মন্দিরের গোপুর একটি দোতলা বাড়ির মতো । মাঝখান 
দিয়ে ভিতরে যাবার পথ। ছাদের উপরে সামান্ কারকার্য। স্থল পুরাণে 
এই মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি কাহিনী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র অসময়ে 
এসেছিলেন কোটাশ্বরের মন্দিরে । জোর করে মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা 
করতেই দ্বাররক্ষী নন্দী তাকে এক লাথি মারেন। অজ্ঞান হয়ে ইন্দ্র ছিটকে 
পড়লেন মাইল দুয়েক দূরে। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি স্ুষকে দেখতে 
পেলেন নিজের অস্তরাত্বায়। সূর্য তাকে বললেন যে এক মন্দির নির্মাণ 
করে তাকে প্রতিষ্ঠা করলে সকল যন্ত্রণার অবসান হবে। জ্ঞান হবার 
পর ইন্দ্র তাই করলেন। এই আরসাবল্লীতেই ইন্দ্র ছিটকে পড়েছিলেন। 
এইখানেই তিনি সর্ষের প্রতিষ্ঠা করে নিজের যন্ত্রণামুক্ত হয়েছিলেন। 

দেবতা এখানে খুব জাগ্রত। বনু যাত্রী আসেন নানা রকমের প্রার্থনা 
নিয়ে। কুষ্ঠরোগ আসে, আসে বন্ধ্যা নারী । অনেক অলৌকিক কাহিনী 
এখানে প্রচলিত আছে। গোদাবরী জেলার বছর কুড়ি বয়সের একটি 
ছেলের সারা গায়ে কুষ্ঠ হয়েছিল । কাশীতে মরবে বলে সে কাশী গিয়েছিল । 
সেখানে এক সাধু তাকে এই আরসাবল্ীতে চল্লিশ দিন ধর্মাচরণ করতে 
বলেন। সে এখানে এসে পুকুরে স্নান করে রোজ একশো আটবার মন্দির 
প্রদক্ষিণ করত। ত্রিশ দিন পরে সে ভাল হতে আরম্ভ করে। আর চল্লিশ 
দিনে সম্পুর্ণ সেরে যায়। ছেলেটি এখন বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। 
কিন্তু প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সপরিবারে এসে সর্ষের পুজ! করে যায়। এ 
কণকটা পুরাণের গল্পের মতো। কৃষ্ের পুত্র শান্বেরও কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল 
এবং কুর্ধের উপাসন। করেই নিরাময় হয়। 


শরীকুরমম 


আরসাবল্লী থেকে ১২ মাইল পূর্বে শ্্রীকুর্মম একটি বৈষ্ণব তীর্ঘ। 
স্রীকাকুলম থেকে বাস যাতায়াত করে। এখানে কুর্মাবতারের মুতি। বিষুর 
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কুর্ণ মৃত্ি এ দেশের আর কোথাও নেই। মন্দিরের স্থাপত্য কলা ভাল । 
শিলালিপি থেকে কলিঙ্গের গঙ্গা রাজাদের কথা জান যায়। 

দেবাস্থরের সমুদ্র মন্থনের সময় বিষণ কর্ন রূপ গ্রহণ করে সমুদ্রে মন্দর 
পর্বতকে ধারণ করেছিলেন। শ্ীকৃর্মমে বিষণ কুর্মনাথ নামে পুজিত হচ্ছেন। 
স্থল পুরাণে এই মন্দির প্রতিষ্ঠারও একটি কাহিনী আছে। মুত ছিলেন 
স্বেতাচলের রাজা । তার রাণী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ব্রত পুজা নিয়ে তিনি 
দিন কাটাতেন। এক শুদ্ধ একাদশীর দিনে রাজা এসেছিলেন রাণীর 
কাছে, রাণীর সেদিন ব্রত পালনের দিন। রাজাকে দেখে রাণী চোখ 
বুজলেন, মনে মনে হরির কাছে প্রার্থনা করলেন যে ভার ব্রত ভঙ্গ যেন না 
হয়। অন্তর্যামী হরি তার কথা শুনলেন । ছুজনের মাঝখানে বয়ে গেল 
গল্প তীর্থ । রাণী এপারে রইলেন, আর রাজা রইলেন ওপারে । তারপর 
একদিন দেবধি নারদ এলেন রাজার কাছে। দেখলেন যে বংশধরা নদীর' 
ধারেই রাজ! কালাতিপাত করছেন । তিনি রাজাকে বললেন যে ঠিক 
মতো তপস্তা করলেই হরির দেখ! পাওয়া যাবে । এই কথা শুনে রাজা 
নারদের সঙ্গে চললেন সমুদ্র সঙ্গমে । সেখানেই তার কাছে স্থর্যমন্ত্র পেয়ে 
কঠিন তপস্যায় রত হলেন। যথাসময়ে হরি দেখা দিলেন কুর্ম অবতার 
রূপে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে । তারপরে তার দেশের দিকে অগ্রসর হলেন। 
এক জায়গায় একটি পবিত্র স্থান দেখে বিষু তার চক্রে ক্ষীর সমুদ্র নামে 
একটি সরোবর খনন করলেন। নিজেও অধিষ্ঠান হলেন সেইখানে । এই 
স্থানই শ্রীকৃর্মম নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। 

এখানেও অনেক অলোকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। হৃর্গের অপ্সরা 
তিলোত্তমা আসতেন শ্রীকৃর্ণনাথের সামনে নাচতে । একদিন আনন্দপুরীর 
রাজকুমার মৃগয়ায় এসে এক সোনার হরিনের পিছনে ছুটতে ছুটতে 
এইখানে এসে তিলোত্বমার নাচ দেখতে পেলেন । হরিণের কথা ভূলে গিয়ে 
মুগ্ধ হলেন অগ্মরার রূপে । কিন্তু নিজের মনের কথ জানিয়ে বিপদ হুল, 
তিলোত্তমা শাপ দিলেন রাজকুমারকে । দেবতার দাসী তিনি, সবার ওপর 
মানুষের লোভ কেন হবে! শাপগ্রস্ত রাজকুমার আর নিজের রাজ্যে 
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ফিরলেন না, রয়ে গেলেন সেইখানেই। দেবতার মন্দিরে দীর্ঘ দিন তপস্যা 
করে শাপ যুক্ত হলেন। 

ওয়ালটেয়ারে যাবার পথে ট্রেন থেকে নেমে একদিনেই আরসাবল্লী ও 
্রীকৃর্মম দেখে যাওয়া সম্তব। আর ওয়ালটেয়ারে নেমে সীমাচলম দেখাই 
স্থবিধাজনক। 


লীমাচলম 


ওয়ালটেয়ার থেকে ১০ মাইল পুর্বে সীমাচলম বরাহ অবতারের মন্দিরের 
জন্য বিখ্যাত। এই নামের একটি রেলওয়ে স্টেশনও আছে। সেখান 
থেকে ৩ মাইল দুরে পাহাড়ের উপরে এই মন্দির। ওয়ালটেয়ার থেকে 
নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। এই বাস আসে পাহাড়ের নিচে গ্রাম 
পর্যস্ত। মন্দির কমিটির বাসে পাহাড়ে উঠতে হয়। ৮০* ফুট উ“চু পাহাড়। 
এক হাজার সি'ড়ি ভেঙ্গেও মন্দিরে পৌছনো যায়। এই পথটি সুন্দর 
ছায়াচ্ছন্ন। ছুশো বছর আগে অহল্যাবাঈ এই সিড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন । 

কিংবদন্তী আছে যে অনুর রাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহনাদকে 
সমুদ্রে ফেলে এই পাহাড় চাপা দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিষুর 
কৃপায় তার মৃত্যু হয় নি বলে প্রহ্লাদ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন 
পাহাড়ের উপরে । কালক্রমে মন্দিরটি নষ্ট হয়ে যায় এবং পৌরাণিক 
রাজা পুরুরবা ও তার রাণী উবশী এক অক্ষয় তৃতীয়ায় এই মন্দির পুনরায় 
প্রতিষ্ঠা! করেন। দেবতাকে তাই এখানে অক্ষয় তৃতীয়ায় নিজস্ব রূপে 
দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষ যাত্রী সেদিন দেবতাকে দেখতে আসেন। তার 
নাম শ্্রীবরাহ লক্ষ্মী নরসিংহ ন্বামী। সিংহাসনের উপরে সেদিন তার 
নিরাবরণ রূপ-__-বরাহ অবতারে,বিষু বক্র ভাবে দাড়িয়ে আছেন। চতুভূজি 
নন, মানুষের মতো! ছুটি হাত, কিন্তু মুখ বরাহের। গায়ে কোন আবরণ 
নেই, মুখে নেই চন্দনের গ্রলেপ। প্রহলাদ এখানে তার রক্ষাকর্তাকে বরাহ 
রূপে দেখেছিলেন বলেই এখানে বরাহ রূপের পুজ।। 

এই পাহাড়ের নাম সিংহাচজম বা সিংহ গিরি। নৃসিংহের নামেই 
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বোধহয় এই নাম হয়েছে। পাহাড়ের নিচে গ্রামের মতো শহর। দোকান- 
পাট পোষ্ট অফিস সবই আছে। ফলমূল মিষ্টান্ন ও পুজার উপকরণ নিচে 
সংগ্রহ করে উপরে উঠতে হয়। উপরেও দোকান পাট আছে ও নানারকম 
জিনিষ বিক্রি হয়। বাস এসে মন্দিরের কাছাকাছি দ্রাড়ায়। গঙ্গাধারা 
নামে একটি ঝর্ণা আছে নিকটে । সেখানে স্নান করে যাঁক্রীরা মন্দিরে 
আসে। পুরুষদের অনেকে স্নানের আগে মাথা মুড়িয়ে নেয়। 

এখানে কোন গোপুর নেই । একটি অপ্রশত্ত সিংহদ্বার দিয়ে মন্দির 
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। সামনে সোনার তালগাছ, পিছনে নাটমন্দির। 
চারিদিকের প্রাচীরের গায়ে গ্র্যানাইট পাথরের সুদৃশ্য বারান্দা । মন্দিরের 
চত্বরও পাথরে বাধানো। তিন দিকেই উ"চু পাহাড়, তারই কোলে,মন্দির | 
অপরূপ কারুকার্ষে মণ্ডিত এই মন্দিরের শিখর । সারা গায়ে কারুকার্য, 
সমস্তই পৌরাণিক চিত্র। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের পথ সামনের দিক 
থেকে । একটি মাত্র দরজা। ব্রাহ্মণের! দেবতার সামনে দাড়িয়ে থাকেন, 
কাছে যাবার উপায় নেই। দূর থেকেই দর্শনের রীতি। যাত্রীদের পুজার 
উপকরণ ত্রাক্মণেরাই উৎসর্গ করে ফিরিয়ে দেন। 

মূল মন্দিরকে এখানে মুখ্য মণ্ডপ বলে। তার সামনে ষোলটি স্ত্তের 
নাট্যমগ্ডপ। মন্দির গান্রে নানা রকমের কারুকার্য আছে-_ফুল লতাপাত। 
মূত্ি ও বিষুঃ পুরাণের নানা দৃশ্য । মুসলমান আক্রমণে অনেক কিছু ধ্বংস 
হয়েছে, আছেও অনেক কিছু । প্রবাদ আছে যে দেবতা এক ঝাক মৌমাছি 
সথ্টি করেছিলেন মন্দির রক্ষার জন্ত। সেই মৌমাছির দল মুসলমানদের 
তাড়। করে অনেক দূর তাড়িয়ে দিয়ে এসেছিল । প্রাঙ্গণের এক ধারে একটি 
পাথরের রথ আছে, তার ছুটি ঘোড়া । প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে কল্যাণ মণ্ডপ । 
এক এক দিকে তিনটি করে ছ সারির স্তম্ভের উপরে মণ্ডপ, প্রতিটি স্তস্তই 
কারুকার্য মগ্ডিত। চৈত্র মাসের শুরু! একাদশীতে এখানে দেবতার বিবাহ 
উৎসব করা হয়। বরুণ ধর্বস্তরি এবং বির মংস্য ও নৃসিংহ অবতারের 
অনেক মূতি আছে। 

মন্দিরের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে গঙ্গা বংশের রাজ। 
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প্রথম নরসিংহ এই মন্দিরের মূল অংশ মুখ্য মণ্ডপ নাট মণ্ডপ এবং 
চারিদিকের প্রাচীর নির্সাণ করেন ১২৬৭-৬৮ সালে । আর একটি, 
শিলালিপির একাংশ থেকে একাদশ শতাবেদ এই মন্দিরের মাহাত্ম্য জানা 
যায়। ১০৯৯ সালে কলিঙ্গ জয়ের পরে কোলরাজা কুলোত্তঙ্গ এই শিল। 
স্থাপন করেন। বিজয়নগরের রাজ। কৃষ্ণদেব রায়ও এই রাজ্য জয়ের পরে 
একটি জয় স্তস্ত স্থাপন করেছিলেন। 

যাত্রীদের রাত্রিবাসের জন্য পাহাড়ের নিচে চৌল্টি, বা ধর্মশাল৷ আছে। 
ওয়ালটেয়ার শহরেও চৌপ্টি, ও হোটেলের অভাব নেই। 


আম্নাভরম 
ওয়ালটেয়ার থেকে ৭১ মাইল দূরে রত্বগিরি পাহাড়ের উপরে আন্াভরম 
সত্যনারায়ণের একটি মন্দিরের জন্ত পরিচিত। স্টেশন থেকে এই পাহাড় 
২ মাইল দূরে । 


পিঠাপুরম 
আরও ১৬ মাইল এগিয়ে পিঠাপুরম একটি তীর্থ স্থান। গয়াস্থুরের 
দেহদানের সময় তার পা এখানে পড়েছিল বলে এই স্থান পাদ গয়। নামে 
পরিচিত। শিবরাত্রির সময় কুঁকুটেশ্বর শিবের মন্দিরে বহু যাত্রী সমাগম 
হয়। 
গোদাবরী 
রাজমন্ত্রীর সন্নিকটে গোদাবরী নদীর তীরে গোদাবরী মার্কণ্ডেয়ও, 
কোটি লিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দিরের জঙ্ তীর্ঘ রূপে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে 
গোদাবরী নদী গঙ্গার মতে। পবিত্র। বারো বছর পর পর এখানে পুফ্ধরম. 
উৎসব হয়। 
কোটি পল্লী 
গোদাবরী যেখানে সমুদ্রে পড়েছে তারই নিকটে কোটিপল্লী। কেউ 
রাজমন্ত্রী থেকে যান, কেউ যান কাকিনাড়া থেকে । শিবরাজ্রির দিনই 
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সবচেয়ে বেশি যাত্রী সেখানে যান। সোমেশ্বর শ্বামী শিব, পার্বতীর নাম 
রাজরাজেশ্বরী অন্বাভরু। অতি প্রাচীনকালেও কোটি তীর্থ নামে এই 
স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল। গোদাবরী ও কোটি তীর্ঘের মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক 
অলোকিক কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই তীর্ধে শাপ 
মুক্ত হয়েছেন এবং কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত অনেক মানুষও নিরাময় হয়েছে। কোটি 
পল্লী নাম হয়েছে ফঙ্গ বা ফলি শব্দ থেকে । একটি পুণ্যের এখানে এক 
কোটি ফল পাওয়া যায় বলে তীর্থের নাম হয়েছে কোটি ফলি বা! 
কোটি পল্লী । 


জ্রাক্ষারাম 


দ্রাক্ষারাম শব্দেরও এমনি একটি মানে আছে। দ্রাক্ষা মানে আঙুর 
নয়। দক্ষের আরাম বা বাগান। পুরাকালে এইখানেই দক্ষ প্রজাপতির 
বাগান ছিল বলে দক্ষ তপোবন বা দক্ষ বাটিকা বলত। দক্ষিণ ভারতের 
অনেকেরই বিশ্বাস যে দ্রাক্ষারামেই দক্ষ যজ্ঞ করেছিলেন, তাই তারা 
সেখানে যজ্ঞ পণ্ড হবার ভয়ে কোন যজ্ঞ করেন না। দ্রাক্ষারামকে দক্ষিণ 
কাশীও বলে অনেকে । ভীমেশ্বর স্বামীর যে মন্দিরের জন্য দ্রাক্ষারাম এখন 
বিখ্যাত, অনেকের বিশ্বাস যে বেদব্যাস স্বয়ং সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। আর সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে সুর্য নিজে শিবলিঙ্নের 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। শিব 
এখানে স্বয়ন্তু, পিঙ্গমৃতিতে ভীমেশ্বর নামে প্রকাশিত হন। সন্ত শাখায় 
বিভক্ত হয়ে গোদাবরী সমুদ্রে পড়েছে। সপ্ত গোদাবরীতে সপ্ত খধষির বাস 
_ কশ্তপ অত্র গৌতম ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র জমদগ্রি ও বশিষ্ঠ। সপ্ত 
গোদাবরীর জলে শিবের অভিষেক করবেন বলে খধিরা স্থির করলেন এবং 
জল আনতে গেলেন। ফেরার পথে তার! তুল্য খষির দেখা পেলেন । 
তিনি তার আশ্রমে কাজ করছিলেন, বললেন যে সপ্ত গোদাবরীর জলে 
তার আশ্রম ভেসে যাবে ও যজ্ঞ নষ্ট হবে। সেই জন্য তিনি সপ্ত খষিকে 
বাধা দিলেন। এই সময়ে বেদব্যাস এসে উপস্থিত। তিনি বললেন যে 
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কোন ভয় নেই, দ্রাক্ষারামে সপ্ত গোদাবরী অন্তর্বাহিনী হয়ে আসবেন, 
মাটির নিচে দিয়ে হবেন প্রবাহিত। এই কথায় বিবাদ মিটল। সপ্ত 
গোদাবরী হলেন পুক্ষরিপী। কিন্তু ঝষিরা সূর্যোদয়ের পৃ্ে পৌছতে পারলেন 
ন দেখে সূর্য নিজেই প্রথম অভিষেক ক্রিয়৷ সম্পক্ন করলেন। 

এই লিলমূতি সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। স্থর্য যে 
লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেন তা অতি বৃহং ছিল। সপ্ত খষি তার পৃজ। করতেন। 
একদা এই লিঙ্গটি ভেঙ্গে পাচটি টুকরো হয়ে পাচ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। 
এখন এই পাঁচটি জায়গাতেই শিবের পৃজ! হচ্ছে-_ভীমাভরম পালকন্পু 
অমরাবতী কোটিপল্লী ও দ্রাক্ষারামে। 

ভীমেশ্বর শিবের মন্দিরে তিনশো একাশিটি শিঙগালিপি আছে ১০৮০ 
থেকে ১৪৩৪ সালের। মন্দিরের স্থাপত্য চালুক্য ও চোল। শৈলীর সমন্বয়ে 
সুন্দর । দ্রাক্ষারামে আরও অনেক মন্দির আছে--শঙ্কর নারায়ণের মন্দির, 
লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির, নবগ্রহ ও অষ্ট দিকপালের মন্দির । 


ভগ্রোচজম 


গোদাবরীর তীরে একটি বিখ্যাত তীর্থ স্থান ভদ্রাচলম। রাজমন্ত্রী 
স্টেশন থেকে ১০* মাইল দূরে স্টিমারে মাইল চল্লিশেক পথ । ট্রেনে 
গওরজল থেকে ৮৮ মাইল দূরে ভদ্রাচলম রোড স্টেশনে নেমে বাসে ২০ 
মাইল দূরে বোরগম পাহাড়ে যেতে হয়। কথিত আছে যে সীতার 
অন্বেষণে কি্বিদ্ধ্যা যাবার পথে রাম এইখানে গোদাবরী নদী পার 
হয়েছিলেন। অনেকে বলেন যে ভদ্র নামে এক খষি এখানে বাস 
করতেন। সীতাহরণের আগেই রাম তার আশ্রমে কিছু দিন কাটিয়েছিলেন। 
ভদ্র খষির নামেই ভদ্রাচম নাম। ছোট একটি পাহাড়ের উপরে রামের 
মন্দির। তার বিশাল গোপুরম় অনেক দূর থেকে দেখা যায়। নদীর ধার 
থেকে গোট! চল্লিশেক ধাপ উঠে মন্দিরের প্রাঙ্গণ । মূল মন্দিরটির চারিদিক 
ঘিরে আছে আরও চল্লিশটি ছোট মন্দির । মন্দিরে বিগ্রহ রাম সীতা ও 
জঙ্গ্ণ। ধন্ুর্বাণ হাতে চতুভূজি রামের ত্রিভঙ্গ মুতি। পদ্ম হাতে সীতারও 
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ত্রিভঙ্গ মুতি। এমন সুন্দর মুণ্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। যাত্রীরা মুগ্ধ 
হয়ে তাকিয়ে থাকেন। 

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি কাহিনী আছে। এই অঞ্চলের একজন 
সত্রীলোক স্বপ্ন দেখেছিল যে বিগ্রহ মৃত্তিগুলি পাহাড়ের উপরে অযত্বে পড়ে 
আছে। পরদিন সে তার মেয়েকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে মূত্তিগুলি দেখতে 
পায়। সে-ই প্রতিষ্ঠা করে মৃত্তি। তারপরে যাত্রীরা আসতে থাকে । একবার 
কবীর নামে একজন মুসলমানও আসেন যাত্রীদের সঙ্গে। কিন্ত পুরোহিতরা 
তাকে বিগ্রহের সামনে যেতে দেয় না। কিন্তু অন্ান্থ যাত্রীর। মন্দিরে 
গিয়ে দেখেন যে বিগ্রহ নেই। এই দৃশ্য ধারা দেখলেন, তাদের মধ্যে 
ছিলেন গোলকুণ্ডার নবাবের একজন কর্মচারী । তার নাম রামদাস। 
তিনি পুরোহিতদের বললেন যে জাত ধর্মের বিচার এখানে চঙ্গবে না। তার 
কথা মতে। ককীরকে নিকটে আসতে দিতেই বিগ্রহ আবার দেখা গেল । 

রামদাস এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে 
বসলেন। নবাবের টাক গোলকুগ্ডায় না৷ পাঠিয়ে সেই টাকায় এখানে 
মন্দির তৈরি করে দিলেন। তারপর ধরা পড়ে তার জেল হয়ে গেল। কিন্তু 
কী আশ্চর্য! রামদাসকে জেল খাটতে হল না। রামদাসের মুত্তি ধরে 
একজন এলেন নবাবের কাছে, ফিরিয়ে দিলেন তার টাকা। রামদাস মুক্তি 
পেয়ে গেলেন। ভক্তের ভগবান নিজে এসে টাক ফেরৎ দিয়ে গেলেন। 

আজ এ গল্প সকলের বিশ্বাস হবে না। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে 
সেই থেকে এই মন্দিরের জন্ত হায়দ্রাবাদের রাজকোষ থেকে প্রতি বছর 
কুড়ি হাজার টাক! আসত। মুসলমান নিজাম হিন্দু মন্দিরের খরচ বহন 
করতেন। 


বিজয়ওয়াডা। 


বিজয়ওয়াডা তীর্থস্থান না হলেও ধার মঙ্গলগিরি বা অমরাবতী 
যাবেন, তারা এই জংশন স্টেশনে নেমে কনক হর্গার মন্দির দেখবেন । কৃষ্ণা 
নদীর তীরে এই প্রাচীন শহরে ইন্দ্রকিল পাহাড়ের উপরে মন্দির। উপরে 
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উঠবার জন্চ পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সিড়ি হয়েছে, যানবাহনের জন্যও 
পথ আছে। এখানকার লোকে বিশ্বাস করেন যে শিবের কাছে পাশুপত 
অন্তর লাভের জন্থ অজ্জ্ুনি এইখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। অঙ্জুনিকে 
ছলন! করবার জন্য পার্তীর সঙ্গে শিব এসেছিলেন কিরাতের বেশে। 
একট! বুনো শুয়োর তাড়িয়ে এনেছিলেন অঙ্জ্জনের সামনে, আর একই 
সঙ্গে তীর ছু'ড়ে শুয়োরটাকে মেরেছিলেন। তারপর বিবাদ শুরু হয়েছিল 
হুজনে। কিরাত বললেন, শুয়োরটা আমি মেরেছি। আর অজু বললেন, 
আমি। তারপর এই বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হল। হেরে গিয়ে অজু 
তাড়াতাড়ি একটি মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজো করলেন। কিন্তু কী 
আশ্চর্য! যে ফুল বেলপাত! তিনি শিবের মাথায় দিলেন ত1 পড়ল কিরাতের 
মাথায়। অজ্জুনি এই দৃশ্য দেখেই বুঝতে পারলেন যে শিব এসেছেন 
তাকে ছলনা করতে । তারপরেই সবিশ্ময়ে দেখলেন যে কিরাত নয়, স্বয়ং 
শিব জহাম্তে ধাড়িয়ে আছেন। অজু তাকে প্রণাম করে পাশুপতান্র 
পেলেন, আর সেইখানেই প্রতিষ্ঠা করলেন বিজয়েশ্বর শিবের। ইন্দ্রকিল 
পাহাড়ের একটি গুহামন্দিরে কিরাতাজুনের এই গল্প খোদাই করা আছে। 

কনকছুর্গা মল্লেশ্বর ও বিজয়েশ্বর__-এই তিনটি মন্দির নিয়ে বিজয়ওয়াডা। 
কনকছুর্গার প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় না বলে লোকে স্বয়ভূ বলে। এই 
ইন্দ্রকিল পাহাড়ে যুধিষ্ঠির রামেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর 
অগন্তয খষি জয়সেন মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেকে বলেন যে 
নিজেদের মন্ল যুদ্ধের পর অর্জুন শিবের নাম দিয়েছিলেন মল্লেশ্বর । শিবালয় 
নামে আর একটি মন্দির আছে বাজারে। 


মলগিরি 
গুটুর জংসনের পথে বিজয়ওয়াডা থেকে ৮ মাইল দূরে পূর্ধঘাট 
পর্বতের উপরে মঙলগিরি একটি বিখ্যাত তীর্ঘস্থান। কৃষ্ণ নদীর পরপারে 


হ্াশনাল হাইওয়ের ধারে অবস্থিত বলে বাসে যাতায়াত কর! যায়। 
মঙ্গলগিরি পাহাড়ের আঁকার একট! হাতির মতে। এবং হাতির মুখের কাছে 
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মন্দির। পাহাড়ের আকার হাতির মতে! কেন হল, তা নিয়ে একটি গল্প 
গাছে। এক রাজার ছেলের জন্ম হয়েছিল বিকৃত দেহ নিয়ে। সে বড় হয়ে 
নারায়ণের দয়ার জন্য তপস্তা শুরু করে। রাজা ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যেতে এসেছিলেন, কিস্তু ছেলে দেবতাকে না৷ পেয়ে ফিরে যেতে রাজী হল 
না। তাই সে একটা হাতির মতে পাহাড়ের আকার ধারণ করল । আর 
ভক্তের এই অনুরাগ দেখে নারায়ণ তার মুখে অধিষ্ঠান করলেন লক্ষ্মী 
নরসিংহস্বামী মূত্তিতে। 

এখানে পাহাড়ের নিচেও একটি মন্দির ও গোপুরম আছে। এগারো 
তলা উচু গোপুরম। এমন ক্ষীণ দেহের উচু গোপুরম এ দেশের আর 
কোথাও নেই। মন্দিরে আছেন লক্ষীনরসিংহম্বামী। কিন্তু উপরের 
মন্দিরের মতো! তিনি জাগ্রত নন। উপরের দেবতা যাত্রীদের কাছে শুধু 
পানক। নামের শরবৎ খান--গুড়ের জল । আধখানা খেয়ে আধখানা দেন 
ফিরিয়ে। নিচের বাজার থেকে গুড় আর জঙ্গভর1 কলসি নিয়ে উপরে 
উঠতে হয়। পাহাড়ের গায়ে প্রায় সাড়ে তিনশো সিড়ি আছে । ছোট 
একটি প্রাঙ্গণে লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামীর মন্দির। আরও শ খানেক সিড়ি 
উপরে উঠলে মহালক্ষ্মীর মন্দির । এক কলসী জল আর গুড় নিয়ে পাহাড়ে 
উঠবার জন্য কুলি পাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতরে একটা শিলপাটায় 
গুড়ের ডেল ভেঙে শরবৎ তৈরি হয়। তারপর টিকিট কেটে গর্ভ মন্দিরে 
ঢুকতে হয়। দেবতা দরজার সামনে নন, ডানপাশের দেওয়ালে । তার 
সোনার মুখ । নুসিংহ অবতার। পুজারী ভোগ নিবেদন করেন। একট! 
উচু জায়গায় কলসী রেখে একটা শঙ্খে শরবত তুলে দেবতার মুখে কিছু 
ঢালেন, আর কিছু একট পাত্রে। এমনি করে শঙ্খের পর শঙ্খ ভরে শরবং 
দেবতাকে খাওয়ান । শরবত যুখে ঢালবার সময় এমন একট! শব্ধ হয় যে 
'মনে হয় দেবতা বুঝি সত্যিই শরবৎ পান করছেন। অর্ধেক শরবৎ দেবতাকে 
খাওয়াবার পর পুজারী থামেন। কলসীর বাকি শরবংট। ফিরিয়ে দেন 
যাত্রীকে । এরই নাম দেবতা অর্ধেক শরবত থেয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দেন 
সাক্্ীকে। 
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পাহাড় থেকে নামবার পথে এক জায়গায় থমকে ধ্াড়াতে হয়। 
চৈতন্ঠদেবের পদচিহ্ন আছে একটি ছোট মন্দিরে। সাড়ে চারশো বছর 
আগে তিনি এই তীর্থে এসেছিলেন । পাহাড়ের নিচের মন্দিরটি মহাভারতের 
যুগের বলে লোকের বিশ্বাস। 


অমরাবতী 


বিজয়ওয়াডা থেকে অমরাবতী চন্তিশ মাইল দূরে। ট্রেনে গ্,র এলে 
বাকি ১৬ মাইল পথ বাসে যাতায়াত করা যায়। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে 
এই জায়গাটি এক সময়ে অন্তর রাজোর রাজধানী ছিল। প্রথম শ্রীষ্ট 
পূর্বা্দে এই রাজধানী বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। অমরাবতীর 
বিখ্যাত সুপ ছিল দেশের সবচেয়ে বড় সবপ। ১০০ ফুট উ"চু, আর ব্যাস' 
১৭২ ফুট। ১৫ ফুট প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথের ১৪ ফুট উচু রেলিও ছিল। 
বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী উৎকীর্ণ ছিল এই রেলিঙে। সৌন্দর্যে সাচীর 
সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। এই স্তূপ এখন ভেঙে পড়েছে । পাশেই একটি 
ঘরে স্থাপত্য-শিল্পের কিছু নমুনা রাখা আছে। 

অমরাবতী এখন একটি গ্রাম। কৃষ্ণা নদীর তীরে অমরেশ্বর শিবের 
মন্দিরের জন্ বিখ্যাত। প্রাকার দিয়ে ঘের! মস্ত বড় প্রাঙ্গণের মধ্যে এই 
মন্দির। গোপুরম আছে। মন্দিরের শিখরও আছে। খুব উ"চু ভিতের 
উপরে এই মন্দির প্রত্িষ্িত। মূল মন্দিরের সংলগ্ন নাটমণ্ডুপ। এই মণ্ডপে 
দাড়িয়ে কৃষ্ণা নদী দেখা যায়, শ্রান্তি দূর হয় শীতল বাতাসে। স্থল পুরাণের 
মতে এই মন্দির খুব প্রাচীন। কলিযুগের প্রারস্তে সৌনকাদি খষি দেবহ্ধি 
নারদের কাছে মুভির উপায় জানতে চেয়েছিলেন । নারদ তাদের এইখানে 
বাঁস করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কৃষাায় মান করে অমরেশ্বরের অর্চনাতেই 
তাদের যুক্তি হবে। এই শিব প্রতিষ্ঠার গললও আছে স্থলপুরাণে। শিবভক্ত 
অস্মুর তারক শিবের বরে স্বর্গ মত্্য পাতাল জয় করেছিল, দেবতার] কেঁদে 
বেড়াচ্ছিলেন। বিষণ বললেন, কোন উপায় নেই, তারকান্থুর অবধ্য । শিব 
বললেন, আমারও শক্তি নেই আমার ভক্তকে বধ করবার । শেষ পর্যন্ত 
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কুমারম্বামীকে সেনাপতি করে দেবতার1 অগ্রসর হলেন। কিন্তু যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে আবার ফিরে এলেন। শিব বললেন, তারকামুরের গলায় 
আমি বাঁধা আছি, এ শিবলিঙটি না সরালে তার মৃত্যু নেই। কিন্তু 
শিবলিঙ্গ ভাঙলেই তা বাড়তে আরম্ভ করবে, তখনই তাকে প্রতিষ্ঠা করা 
দরকার । দেবতার আবার অগ্রসর হলেন, কুমারস্থামী আবার আক্রমণ 
করলেন তারকান্থরকে। বাণ মেরে প্রথমেই তান শিবলিঙ্গটি টুকরে' 
টুকরো করে দিলেন। তারপরে বধ করলেন তারকাস্থুরকে । শিবলিঙ্গের 
মূল অংশ পড়েছিল এইখানে । গুরু বৃহস্পতিকে নিয়ে ইন্দ্র ছুটে এসে- 
ছিলেন। দেখেছিলেন যে শিবলিঙটি ক্রমেই বাড়ছে । তাড়াতাড়ি অভিষেক 
করে প্রতিষ্ঠ। করতেই বৃদ্ধি বন্ধ হয়েছিল। সত্যিই, এখানকার শিবলিঙ্গ 
একটি স্তম্ভের মতো উচু । সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে শিবের অভিষেক 
করতে হয়। লোকে বলে যে কৃষণ হল গঙ্গার মতো পবিজ্র এবং কৃষ্ণায় 
স্নান করে অমরেশ্বর শিবের দর্শনে কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনের পুণ্য হয়। 

দ্রাক্ষারামের প্রসঙ্গে জানা গিয়েছিল যে সূর্য যে বৃহৎ শিবলিজটি 
সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই এক পঞ্চমাংশ ভেঙ্গে ছিটকে এসে 
পড়েছিল অমরাবতীতে। 


চেজেরল। 


গুণ্,র জেলার নরসারাওপেট স্টেশন থেকে ৩৫ মাইল দূরে চেজেরলা 
পাহাড়ে ঘেরা একটি গ্রাম । এখানে তৃতীয় বৰ চতুর্থ শতাব্দীর একটি মন্দির 
আছে। বান্ত শান্ত্রে এই অদ্ভুত গড়নের মন্ৰিরকে বলে হস্তি-প্রস্থ। মন্দিরটি 
কপোতেশ্বর শিবের । মহাভারতের শিবি রাজার গল্প এখানে প্রচলিত 
আছে। যষাতির পৌত্র ও মান্ধাতার পুত্র শিবি ছিলেন কাশ্মীরের রাজা । 
ভার ছুই ভাই ছিল মেহডম্বর ও জীমূতবাহন। দীর্ঘ প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে 
মেহডম্বর আর ফিরলেন না, তার খোজ করতে বেরিয়ে জীমূৃতবাহনও রয়ে 
গেলেন। শেষ পর্যস্ত শিবি রাজা নিজে বেরিয়ে পড়লেন। খুজতে 
খু'জভে এই অঞ্চলে এসে দেখলেন যে তার ভাই তপস্যায় লিঙ্গ শরীর লাভ 
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করেছে। তিনিও স্থির করলেন যে এই সুন্দর জায়গায় তিনি শত যজ্ঞ 
করবেন। শত যজ্ঞে ব্রহ্গলোক লাভ হয়। তাই দেবতারাও শিবির ধর্ম 
পরীক্ষার আয়োজন করলেন। নিধিদ্বে নিরানববইটি যজ্ঞ হয়ে গেল। 
তারপর শততম যজ্ঞটি আরম্ভ হতেই বিদ্ব উপস্থিত। এক কপোত উড়ে 
এসে রাজাব কোলে পড়ল । রাজা দেখলেন যে একজন ব্যাধ এসেছে 
তীর ধনুক হাতে, এ কপোতটি বধ করে সে খাবে । ব্যাধ কপোতটি চাইল। 
রাজ বললেন, আশ্রিতকে ত্যাগ করতে পারি না। ব্যাধ বলল, পশ্ 
পাখি আমার খাগ্ভ। রাজ বললেন, শরণাগতকে রক্ষা করা রাজার ধর্ম। 
ব্যাধ বলল, আপনাৰ ধর্মে বাধা থাকলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। ধাম্িক 
রাজা বললেন, এর সম পরিমাণ মাংস আমি নিজের শরীর থেকে কেটে 
দিচ্ছি। কিস্তুকী আশ্চর্য! নিজের শরীরের আধখানা কেটে দিয়েও যে 
কপোতের সমান ওজন হচ্ছে না! তারপরেই দেবতারা রাজার সামনে 
আবিভূতি হলেন। দেখা গেল যে কপোত হলেন বিষু আর ব্যাধ শিব, 
ব্যাধের হাতের তীর হলেন ব্রহ্ষা । শিবিকে এর! বর দিলেন। তার শরীরও 
লিঙ্গাকার হল । কপোতেশ্বর নামে তারই পৃজ। হচ্ছে চেজেরলায়। 

নরসারাওপেট স্টেশন থেকে কিছু দূর পর্যস্ত বাস যাতায়াত করে, 
তারপরে হাটতে হয় । বছরের কিছু সময় জীপ চলে । এখন হয়তো শেষ 
পর্ষস্তই বাস যাতায়াত করছে। এই মন্দির এত প্রাচীন যে একে মন্দির 
বলে মনেই হবে না। মনে হবে যে মাটির উপরেই একটা বেয়াড়া আকারের 
গন্ুজ। মণ্ডপ নেই, থাম নেই, কোন কারুকার্ষও নেই। লোকে তাই 
সন্দেহ করে যে পুরাকালে এটি হয়তো৷ বৌদ্ধ চৈত্য ছিল। 


নহানন্দী 


বিজয়ওয়াঁডা-গুণ্টাকল রেলপথে নাণ্ডিয়াল রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১০ 
মাইল দূরে মহানন্দী। নাল্লামালাই পাহাড়ের পাদদেশে গভীর অরণ্যের 
মাঝখানে অবস্থিত এই তীর্থ। দক্ষিণ ভারতের এই পবিভ্র নাল্লামালাই 
পাহাড় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত । চারটি বিখ্যাত তীর্থ আছে এই পাহাড়ে-_ 
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উত্তরে গ্রীশৈলমে মল্লিকাজুনি ও দক্ষিণে তিরুপতি। মাঝখানে মহানন্দী ও 
অহোবলম । তিরুপতি ও অহোবলম বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীশৈলম ও মহানন্দী 
শৈবতীর্ঘথ। 

মহানম্দী পাহাড়ের উপরে নয়। গাড়ি এসে পাহাড়ের পাদদেশে 
ঈাড়ায়। সেইখানেই মন্দির । মূল মন্দিরে আছেন শিব, আর শিবলিঙ্গের 
নিচে থেকে পীচটি জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে সামনের সরোবরে পড়েছে। 
আশ্চর্য সুন্দর এই সরোবরটি, স্ষটিকের মতো স্বচ্ছ জল সারাক্ষণ টল টল 
করে। কিস্তুজল কবোষ। একটা বাধানে। মুখ দিয়ে জল এসে সরোবরে 
পড়ছে দেখা যায়, কিন্ত এর উৎস কোথায় তা কেউ জানে না। সরোবরে 
জল পাচ ফুট গভীর । অতিরিক্ত জল কোথা দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাও 
দেখতে পাওয়া যায় না। এই জলে স্নান করে নানা রোগ সারে। তাই 
নানা স্থান থেকে যাত্রী আসে এখানে স্নান করতে । সরোবরের মাঝখানে 
একটি ছোট মণ্ডপ আছে। আর মূল মন্দিরটি ঘিরে আছে আরও অনেক- 
গুলি মণ্ডপ। মন্দিরও আছে অনেকগুলি । দেবীর মন্দির মূল মন্দিরের 
পাশেই । পিছনে আরও তিনটি শিবের মন্দির আছে। 

এই মন্দিরের স্থাপত্য লক্ষণীয়। মুল মন্দিরের বিমানটি উড়িষ্যার 
মন্দিরের মতো। দক্ষিণ ভারতের কোনখানে এমন উ"চু বিমানযুক্ত মন্দির 
নেই। এই বিমান ছাড়া আর সব কিছুই দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের 
নিদর্শন। এমনকি একটি গোপুরমও আছে, কিন্তু সেটি মন্দিরের চেয়ে উ*চু 
নয়। এই সব দেখে অনেকে মনে করেন যে হিমালয় থেকে এক সিদ্ধ 
পুরুষ এসে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নাকি মজুরদের কাজের 
মজুরি দিয়েছিলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। মন্দির তৈরি হয়ে যাবার পরে 
তাদের একটা বালির পাহাড় গড়তে বলেছিলেন, আর মন্ত্রবলে সেই বালিকে 
সম্পদে পরিণত করেছিলেন। 

মন্দিরের সামনে একটি নদী আছে। এই নদীর নামেই তীর্থের 
মহানন্দী নাম হয়েছে বলে অনেকের ধারণা । এই অঞ্চলে আরও নটি 
নন্দীর মন্দির আছে। তাদের আলাদা] আলাদা নাম--পদ্সনন্দী নাগনন্দী 
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বিনায়কনন্দী গরুড়নন্ৰী ব্রহ্মানন্দী সূর্যনন্দী বিষুনন্দী সোমনন্দী ও 
শিবনন্দী। ধান্সিক ধার! তারা একদিন স্র্যোদয় থেকে স্র্যাস্তের মধ্যে এই 
সব নন্দীর দর্শন করে পুজা করে আসেন। একাদশ শতাবে এই অঞ্চলে 
নাকি নন্দ রাজার! রাজত্ব করতেন। তাদের কুলদেবতা ছিলেন নন্দী। 
এক একজন রাজা তাই এক একটি নন্দীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। 
মূল মন্দিরের নাম মহানন্দী, আর নন্দীর আলয় থেকে স্টেশনের নাম 
হয়েছে নন্দী আলয় বা নান্দিয়াল। 

মহানন্দীর শিব স্বয়স্ু। এ'র আবিষ্কারের গল্প অন্যান্য স্য়ভূ লিঙ্ের 
আবিষ্কারের মতোই। একজন নন্দরাজ৷ ছুধ দিয়ে দেবতার অভিষেক 
করবেন। তাই চারিধার থেকে অনেক গাভী আনা হল। এদের মধ্যেই 
ছিল একটি কালো গরু । রাজা নিজে সেই গরুর ছুধ খেতেন। কিন্ত 
দেখা গেল যে প্রিন দিন সেই গরুর দুধ কমে যাচ্ছে। একদিন রাখাল সেই 
গরুকে অনুসরণ করে দেখে যে গরুটি একটা উই-এর টিবির উপরে এসে 
টাড়িয়েছে, আর দুধের ধারা ঝরে পড়ছে সেই টিবির উপরে । তারপর 
আরও আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বালক মূত্তিতে প্রভূ দেখা দিলেন গরুকে । 
রাখাল এই ঘটনা রাজার গোচরে আনল । আর রাজাও একদিন এই দৃষ্থয 
দেখলেন। বিস্ময়ে ও পুলকে তার পায়ের নিচে শুকনো পাতা মর্মরিয়ে 
উঠল। আর গরুটা চমকে একট! পা তুলে দিল উই-এর টিবির উপরে! 
গরুর সেই পায়ের ছাপ আজও মহানন্দীর শিবের মাথায় দেখতে পাওয়া 
যায়। 


অঙ্োবলন 


নাগিয়াল রেল স্টেশনু থেকে ৩* মাইল দূরে অহোবলম নরসিংহের 
মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। পাহাড়ের নিচে প্রহলাদবরদা নরসিংহের মন্দির 
এবং ৬ মাইল দূরে ২,৮০০ ফুট উ"চুতে নরসিংহের মূল মন্দির । মহানন্দীর 
নবনন্দীর মতো! অহোবলমেও নৃসিংহের নবরূপ আছে। উগ্র বীর ভীষণ 
ভদ্র জ্বলস্তভ এই সব রূপ । পাহাড়ের উপরে ও নিচে এই মন্দিরগুলি দেখতে 
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দশ মাইল হাটতে হয়। এই জায়গার লাম অহোবলম কেন হল, সে 
সম্বন্ধে একটা কাহিনী আছে। হিরপ্যকশিপু বধের সময়ে বিষ্ণুর সেই 
ভীষণ মৃত্তি দেখে দেবতার] নাকি বলে উঠেছিলেন, নরসিংহ পরমং দেবং 
অহে! বলং অহে] বলং। এই কথা থেকেই তীর্থের নাম হয়েছে অহোবলম। 
একট! বিরাট ত্তস্ত দেখিয়ে বল। হয় যে হিরণ্যকশিপু সেই স্তস্তটি ভেঙে” 
ছিলেন পদাঘাতে, আর একটি কুণ্ডের লাল্চে জল দেখিয়ে বলা হয় যে 
হিরণ্যকশিপুর রক্তে সেই জল লাল হয়েছে । অস্মুরকে বধ করবার পর 
নরসিংহ সেই কুণ্তের জলে হাত ধুয়েছিলেন। 

অহোবলমের একটি বড় উৎসবের নাম ব্রন্মোৎসব। শিবরাত্রির এক 
পক্ষ পরে সেই উৎসব হয়। এই পাহাডে চেস্কু নামে এক আদিবাসী জাত 
আছে। তারা বলে যে লক্ষ্মী হলেন চেস্কেটা, মানে চেস্কুদের ঘরের কনে। 
বিষু নুসিংহ অবতার হচ্ছেন শুনে লক্ষ্মী এই আদিবাসীদের ঘরে জন্ম 
নিয়েছিলেন । ব্রন্মোৎসব হল এদের বিবাহের উৎসব । দেবতার উৎসব 
মৃতি আনা হয় কল্যাণ মণ্ডপে । স্থানীয় পদ্মশালীর1 বসে লক্ষ্মীর পক্ষ 
নিয়ে। বিষুর সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা হবে। তারপর তাদেরই একজন 
বিবাহ দেবে। যে বারে যার নাম উঠবে, সে নিজেকে কৃতার্থ ভাববে । 

এখানে বড মঠ আছে বৈষ্ণবদের। সেখানে এই তীর্থের মাহাত্ম্য 
শুনতে পাওয়া যায়। মঙ্গল প্লোক শুনে মনে হবে যে এর চেয়ে বড় তীর্থ 
আর নেই। বৈষুব কবি তিরুমঙ্গাই আলোয়ার দশটি গ্লোকে দেবতার নাম 
গান করেছেন। মন্দিরে যে সোনার উৎসব মূততিটি আছে, তা দিয়েছিলেন 
কাকতীয় রাজ। প্রতাপরুদ্র দেব। শ্রীশৈলম দর্শনের পর ফেরার পথে অহোবলম 
থেকে ১৬ মাইল দূরে রদ্রভরমে কিছু দিন তিনি বিশ্রাম করেছিলেন। 
তার ইচ্ছ' হয়েছিল যে একটি সোনার শিবলিজ গড়বেন। কিন্তু যতবার 
তা গড়বার চেষ্টা হয়, ততবারই দেখা যায় যে ছাঁচে নরসিংহের মু্তি উঠছে। 
রাজা আশ্চর্য হয়েছিলেন এই ব্যাপার দেখে । শেষে ধ্যানে দেখলেন যে 
প্রভু তার সামনে এসে বলছেন যে বিষু আর শিবে কোন প্রভেদ নেই। 
প্রভুর কথায় রাজা সেই লোনার মৃত্তি অহোবলমে পাঠালেন। 
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এই মন্দিরে চালুক্য রাজা বিক্রমাদিত্য ও বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব 
রায়ও এসেছিলেন । কলিঙ্গ বিজয়ের পর কৃষ্ণদেব রায় দেবতাকে একটি 
হীরের মাল! ও একটি সোনার থালায় এক হাজার স্বর্ণযুদ্রা দিয়েছিলেন। 


আলমপুর 


হায়ন্দ্রাবাদ-ব্যাঙ্গালোর রেলপথে আলমপুর রোড স্টেশন থেকে ৬ 
মাইল দূরে আলমপুর কয়েকটি চালুক্য আমলের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। 
তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে দু জায়গায় এই মন্দিরগুলি ব্রন্েশ্বর মন্দির ও পাপনাথ 
মন্দির নামে পরিচিত। মূল মন্রিবটি নব ব্রহ্মার মন্দির নামে নটি মন্দিরের 
সমষ্টি। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্কাব সঙ্গমের নিকটে সঙগমেশ্বরের মন্দির । 
তুঙ্গভদ্রার তীরে আব একটি মন্দির আছে বাল ব্রন্ষেশ্বরের। পশ্চিমের 
যাক্রীর৷ আলমপুরের মন্দির দেখে শ্রীশৈলম যাত্রা করেন। 


লেপাক্ষী 


হায়দ্রাবাদ-্বাঙ্গালোর রেলপথের হিন্দুপুর স্টেশন থেকে ১০ মাইল 
দুরে লেপাক্ষী একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামে বিজয়নগর শৈলীতে তৈরি 
ষোড়শ শতাব্দীব একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরের দেওয়ালে ও ছাদে 
শিব ও তার ভক্তদের অনেক সুন্দর চিত্র চিত্রিত আছে। কিংবদন্তী আছে 
যে পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান 
মন্দিরটি বিজয়নগর রাজার কোষাধ্যক্ষ বিরূপান্নার তৈরি । মুখোমুখি শিব 
ও বিষুর মন্দিরের মাঝখানে বীরভদ্রের মন্দির। নাটমণ্ডপ ও অর্ধমণ্ডপের 
কারুকার্য অপরূপ। কল্যাণ মণ্ডপটি অসম্পূর্ণ। ছুশে! গজ দূরে একটি 
বিশাল নন্দী আছে। উচ্চতায় কুড়ি ফুট ও তিরিশ ফুট লম্বা। এত বড় 
নন্দী ভারতের আর কোথাও নেই। 

হিন্দুপুর থেকে লেপাক্ষীতে নিয়মিত বাম যাতায়াত করে ও 
বাত্রিবাসের জন্ হুজায়গাতেই ভাকবাংলে। আছে। 
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টাডপত্রি 


বন্ধে-ম্যাড়াস লাইনে গুণাকল থেকে ৪৭ মাইল দূরে ছুটি সুন্দর 
মন্দিরের জন্য টাডপত্রি বিখ্যাত। এই মন্দির ছুটি ভেম্কটরমণ ও রাম 
লিঙ্গেশ্বর শিবের। ভেঙ্কটরমণ মন্দিরটি বিজয়নগরের প্রথম রাজ হরির 
ও বুঝা রায়ের আমলে তৈরি । মন্দির গাত্রে রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনী 
উৎকীর্ণ আছে এবং মন্দিরের সামনে একটি পাথরের রথ। পরবতী কালে 
রামলিলেশ্বর শিবের মন্দিরটি নির্মাণ করেন বিজয়নগরের রাজা প্রৌট 
দেবরায়। এই মন্ৰিরটি পেন্নার নদীর দক্ষিণ তীবে অবস্থিত ও সুন্দর 
কারুকার্ধের জন্থ পরিচিত। কিংবদন্তী আছে যে পরশুরাম এখানে বাস 
করতেন এবং এই শিবের পূজা! করতেন। 

রাত্রিবাসের জন্য এখানে পি. ডবলু. ডির ইন্স্পেক্সন বাংলো আছে। 


শ্রীশৈলম 


শ্রীশৈলম দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈব তীর্থের অন্যতম । ৭ণ্ট,র থেকে 
মার্কাপুর রোড বা নাগ্ডিয়াল হয়ে এবং হায়দ্রাবাদ থেকে কুথুল হয়ে বাস 
যাতায়াত করে। নাগাজুনি সাগর থেকেও ভ্রীশৈলমের বাস পাওয়া যায়। 
অতি প্রাচীন কাল থেকে পরিচিত এই তীর্থ নানম্নামালাই পর্তত শ্রেণীর 
খষভগিরি পাহাড়ে অবস্থিত। মহাভারতে এই তীর্থের নাম শ্রীপর্ত। 
এখানে মল্লিকাজূনি শিবের মন্দির। দেবী ভ্রমরম্থা। মল্লিকাজুনি দ্বাদশ 
জ্যোতিলিঙ্গের অন্ততম। কৃষ্ণা নদী এখানে পাতাল গঙ্গ। নামে প্রবাহিত। 
শঙ্করাচার্য এই তীর্থে এসেছিলেন এবং স্তোত্র রচনা করেছিলেন। ফা 
হিয়েন ও হিউএন চাঙের রচনায় শ্রীপর্বতের উল্লেখ আছে। সবচেয়ে 
পুরাতন শিলালিপিতে ওরঙ্গলের কাকতীয় রাজ। প্রতাপরুদ্রের নাম পাওয়া 
যায়। বিজয়নগরের রাজারা এই মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন 


করেছিলেন। 
আমাদের গীঠস্থানের তালিকায় শ্রীশৈলম বা শ্রীপর্তের নাম আছে । 
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কিন্ত দেবতার নাম ভ্রমরগ্বা ও মাল্লকারজুনি নয়। শ্রীশৈলম গ্রীবা পীঠ, 
দেবী মহালক্্ী ও ভৈরব শম্বরানন্দ। মতাস্তরে দেবীর নাম মাধবী । 
মহাভারতের বনপর্ষে আছে যে শ্রীপবতের পবিত্র জলে ন্নান করে দেব 
দর্শন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রচ্সিত একটি গ্লোকে 
আছে যে শ্রীশৈলের দেব দর্শন হলে পুনর্জন্ম আর হয় না। 

প্রায় দেড় হাজার ফুট উচু পাহাড়ের একখণ্ড নিচু জমিতে এই মন্দিরটি 
উঠ প্রাকারে বেদ্িত। কষ্ণার তীর থেকে বাঁধানো ধাপ মান্দর পর্যস্ত 
উঠে গেছে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্ত তিনটি গোপুর আছে তিন 
দিকে । আর প্রাঙ্গণের মধ্য ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ আছে অনেকগুলি । 
মাঝখানে মল্লিকানের মূল মন্দির, তার সামনে মুখ্য মণ্ডপ। পাঁচশো 
বছর আগে বিজয়নগরের রাজ দ্বিতীয় হরিহর এটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। 
এই মগুপের স্তস্তগুলি দেখবার মতো সুন্দর, ততোধিক সুন্দর হল শিবের 
একটি নটরাজ মূত্তি। ব্রোর্জের তৈরি এই মৃতি একটি অপরূপ শিল্পকর্ম 

উত্তর দিকে একটি বটগাছের নিচে ছোট একটি মন্দির আছে। সেটিও 
মল্লিকার্জনের। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এটেই হল আসল মন্দির । 
& মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ আছে, রাজকন্তা চক্দ্রাবতীর কালে! গরু তারই 
উপরে দুধ দ্রিত। সেই পুরাতন গল্প। কষ্ণার উত্তরে ছিল গপ্ত রাজাদের 
চন্দ্রগুপ্ত পত্তন রাজ্য, চন্দ্রাবতী সেই রাজ্যের রাজকন্তা। ধর্মে তার মতি 
ছিল অচঞ্চল। বড় হয়ে এই শ্ত্রীশেলে এসেছিলেন তপস্তার জন্তে। সঙ্গে 
ছিল এক পাল গরু ও রাখাল। কালো! গরু দুধ দিচ্ছে না দেখে তাকে 
অনুসরণ করে ন্বয়স্তু শিবলিঙ্গের সন্ধান মিলল। হপ্রে রাজকন্ঠা 
মল্লিকার্জনের আদেশ পেলেন, আর সেই শিবলিঙ্গের উপরে নির্মাণ 
করলেন মন্দির। বউগাছের নিচের মন্দিরটিই সেই প্রাচীন মন্দির। 
মন্দিরের বাহিরের প্রাকারে রামায়ণ ও মহাভারতের নান! কাহিনীর সঙ্গে 
এই গল্পও উৎকীর্ণ আছে। 

জমরম্বার মন্দিরকে সবাই আনম্মন মন্দির বলে। এছাড়াও আছে 
নন্দীর মণ্ডপ বসস্ত মণ্ডপ বীরভদ্রের মন্দির ও সহত্রলিঙ্গ মন্দির। 
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এখানেও এই পাহাড়ের আদিবাসী চেস্কুদের নিয়ে গল্প আছে। 
এরা বলে যে শিব একবার এই পাহাড়ে এসেছিলেন মৃগয্মায় এবং এক 
চেস্কু নারীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। মল্লিকাজনকে তাই 
তার! চেস্কু মল্লিক! বলে। মন্দিরে তাদের অবাধ গতি। রথের সময় তার। 
দড়ি টানে, আর শিবরাত্রিতে গর্ভগৃহে ঢুকে শিবের অর্চনা করে। এই 
মন্দিরে প্রবেশ করে পুজার্চনার অধিকার আছে সব হিন্দুর। এই 
স্বাধীনতা দক্ষিণ ভারতের আর কোন মন্দিরে নেই। 

এখানে দেবস্থানমের একটি গেস্ট হাউস, কয়েকটি কুটার ও চৌ্ি 
আছে। শিবরাত্রির উৎসবই এখানে সবচেয়ে বড়। 


কালাহস্তী 


কলকাতা-ম্যাড়াস লাইনের গুড়ুর জংসন থেকে শাখা লাইনে ৩৮ 
মাইল দূরে শৈব তীর্থ কালাহস্তী। দক্ষিণ ভারতে পঞ্চভূতের নামে পাচটি 
লিঙ্গ আছে। ক্ষিতি লিঙ্গ কাঞ্চীপুরমে, অপ. লিঙ্গ জন্ুকেশ্বরে, তেজলিল 
অরুণাচলে, আকাশ লিঙ্গ চিদঘ্বরমে এবং কালাহস্তীতে শিবের বায়ুলিজ । 
গর্ভগৃহের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়। বাতাস আসবার কোন 
রন্ধ নেই, অথচ প্রদীপের শিখাটি সারাক্ষণ থরথর করে কাপে । 

কালাহ্তীর প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় চমৎকার। স্ুবর্ণমুখী নদীর ধারে ছুই 
পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এই মন্দির লোকে এই পাহাড়কে মেরু পরত 
বলে। পবনের সঙ্গে আদিশেষের প্রতিদ্বন্বিতার সময় মেরু পর্বতের তিনটি 
অংশ উড়ে গিয়েছিল। তার একটি পড়েছে কালাহস্তীতে, দ্বিতীয়টি 
তিরুচিরপল্লীতে এবং সিংহলে তৃতীয়টি। মেরু পর্বতে শির পরীক্ষা 
হয়েছিল পবনের সঙ্গে নাগরাজ আদিশেষের। পবন সমস্ত মেরুপবত 
হাওয়ায় উড়িয়ে দেষেন, আর আদিশেব তার সহআ ফণায় রক্ষা করবেন 
পর্ততকে। দুজনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। পবন প্রবল বেগে বইতে লাগলেন, 
আর আদিশেষ ভার সহশ্র ফণা বিস্তার করে মেরু পৰ্তকে রক্ষা করতে 
লাগলেন। পবন দেখলেন যে শক্তিতে হবে না, কৌশলে কৃতকার্য হতে 
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হবে। তাই এক সময়ে এমন ভাব দেখালেন যে ক্লাস্ত হয়ে তিনি হেরে 
গেছেন। আদিশেষ এই কথা বিশ্বীস করে তার ফণ। নামালেন। তারপর 
পবনকে আবার হঠাৎ বইতে দেখে ফণা বিস্তার করবার আগেই মেরু 
পবতের একট! অংশ উড়ে গেল। বৈষ্ণবরা সেটাই তিরুপতির পাহাড় 
বলে, আর শৈবর! কালাহস্তীর পাহাড়কে বলে মেরুপর্বত। 

আর একটি কিংবদস্তী এখানে প্রচলিত আছে। কালাহস্তীর শিবের 
পুজা প্রথমে করেছিল এক মাকড়শা সাপ আর হাতী। মাকড়শ! শিবের 
মাথায় জাল বুনত, সাপ দিয়েছিল তার ফণার মণি আর হাতী তার শু 
দিয়ে শিবের স্নান করাত। কিন্তু কেউই জানত না যে শিবের ভক্ত আছে 
তিনজন। একদিন সাপ দেখল যে শিবের গায়ে জল আর বেলপাতা, 
ভাবল যে নিশ্চয়ই কেউ শিবের ক্ষতি করতে এসেছিল । এই ভেবে সে 
লুকিয়ে রইল। তারপরে হাতী যেই স্নান করাতে এল, অমনি সাপ তার 
শুড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। যন্ত্রণায় হাতী তার শু'ড়টা শিবের মাথায় 
ঠকতেই মাকড়শ। আর সাপ ছুজনেই মারা পড়ল, হাতী নিজেও মরল। 
শিব তিনজনেরই মুক্তি বিধান করলেন। তার নাম হল শ্্রীকালহস্তীশ্বর__ 
শ্রী মাকড়শা, কাল সাপ ও হাতী এই তিনজনের ঈশ্বর। 

আরও কয়েকটি মন্দির আছে এখানে । উত্তরের পাহাড়ে ছুর্গাম্থর 
মন্দির। কান্সাপ্পা মুনির নামে কান্নাবেশ্বরের মন্দির দক্ষিণের পাহাড়ে। 
এই পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি ব্রহ্মার মন্দিরও আছে। কা্নাপ্পা মুনির 
নামেও সুন্দর একটি গল্প আছে। কান্নাপ্লা ছিলেন একজন সাধারণ লোক, 
ভক্তির জোরেই মুনি হয়েছিলেন তিনি। বনের পশুপাখি মেরে তিনি 
শিবের ভোগ দিতেন। একদিন শিব তাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। 
কাল্সাপ্প। দেখলেন যে শিবলিঙ্গের একটা চোখ থেকে জল পড়ছে। 
কান্নাপ্পা ভাবলেন যে নিশ্চয়ই চোখে কিছু হয়েছে, তাই নিজের একটা 
চোখ তুলে শিবকে দিলেন। চোখের জল পড়া অমনি বন্ধ হয়ে গেল। 
খানিকটা পরে দেখলেন যে আর একটা চোখেও জল পড়ছে। কান্নাগা 
অমনি তার অন্ত চোখট। তুলে শিবকে দিতে যাচ্ছিলেন। শিব এই ভক্তি 
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'দেখে ভারি থুশী হয়ে ভক্তের চোখ দিলেন ফিরিয়ে । যাত্রীরা তাই এখন 
আগে কান্গাপ্লার পুজা করে পরে শিবপুজা করে। লেপাক্ষীর মান্দরেও 
ঠিক এই রকমের একটি গল্প প্রচলিত আছে। 

কালাহস্তীর মন্দির প্রাঙ্গণে এখন ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির আছে। 
প্রথমে কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির, তারপরে মাটির বিশ হাত নিচে 
পাতাল বিনায়কের মন্দির। এ ছাড়। সূর্য নারায়ণ সুত্রক্ষণ্য ও সদামুক্তি 
-গণপতির মন্দির। দেবীর নাম জ্ঞান প্রসন্নান্থ। । তিনি তিরুপতির বেস্কটেশ্বর 
স্বামীর ভগিনী। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরক্রন্ষের জ্ঞান দিয়েছিলেন বলে তার এই 
নাম হয়েছে। লোকের বিশ্বাস যে ভরদ্বাজ ঝষির আশ্রম ছিল এইখানে । 

কালাহস্তীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন একজন পল্পবরাজা, তারপর 
তোগ্ামল চক্রবততাঁ। পরবর্তীকালে একজন চোল রাজ! মন্দিরটি পুনরায় 
নিষ্মণ করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাবে এই মন্দিরের প্রাকার ও 
গোপুরম নিগিত হয়েছে । শিবরাত্রি এই মন্দিরের প্রধান উৎসব । 
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কালাহস্তী থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে তিরুমালাই পাহাড়ের উপরে 
তিরুপতি ভেঙ্কটেম্বরের মন্দিরের জম্। ভারত বিখ্যাত। হাওড়া-ম্যাড্রাস 
লাইনের গুডুর জংসন থেকে ম্যাড্রাস-বন্বে লাইনের রেনিগুণ্টা ৫৩ মাইল 
দুরে। রেনিগুণ্টা থেকে তিরুপতির বাস তিরুপতি ঈষ্ট নামে মিটার গেজের 
স্টেশন হয়ে পাহাড়ে ওঠে । তিরুপতি ঈষ্ট স্টেশন গুডুর-কাটপাডি লাইনে । 
গুড়ুর বা রেনিগুণ্টা থেকেও মিটার গেজ ট্রেনে তিরুপতি ঈষ্টঈ এসে 
তিরুপতির বাস ধরা যায়। এখান থেকে অগণিত বাস সারাক্ষণ পাহাড়ে 
উঠছে। পুর্বঘাট পর্বতমালার শেষাচলম পাহাড়ের সাতটি শৃঙ্গ পেরিয়ে 
২,০০০ ফুট উ“চুতে এই মন্দির অবস্থিত। তিরুপতি ঈষ্ট থেকে ৭ মাইল 
ও ম্যাড্রাস থেকে ১৪৪ মাইল এর দূরত্ব। এই পাহাড়ের নাম তিরুমালাই 
বা তিরুপতি পাহাড়। বেঙ্কটেশ্বর বিষুুর নাম। উত্তর ভারতের অনেক 
্বাত্রী বালাজী বলেন। 
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মন্দিরটি পুরাতন। ভ্রাবিড় শৈলী নিগ্সিত কয়েকটি গোপুরম আছে। 
উপরে উঠবার সময় এই গোপুরমগুলি দেখতে পাওয়া যায়। হাজার 
সস্তের মণ্ডপ আছে একটি। সেখান থেকে বাধানে। সিড়ি দিয়ে মন্দিরের 
ফটকে পৌছনে। যায়। পল্লব চোল পাণ্য প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের 
রাজার এই মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সবচেয়ে বড় ছিলেন বিজয় 
নগরের রাজারা । রাণীদের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজ! কৃষ্ণদেবরায়ের 
ধাতুনিমিত মুত্তি এই মন্দিরে আছে। 

দেবদর্শনের জন্য এখানে নান! রকমের নিয়ম কানুন আছে। যাত্রীদের 
লাইনে দাড়াতে হবে, খোৌয়াড়ে ঢুকতে হবে, আবার লাইন। এ সৰ 
ব্যবস্থা সাধারণ যাত্রীর কল্পনাতীত। নিতান্ত ভাগ্যবান না হলে এক 
বেলার চেষ্টায় দেবতার দর্শন হয় না। রেনি গ্ণ্টা স্টেশন থেকে তিরপতির 
বাসের সংখ্যা কম। বাস স্ট্যাণ্ড নেই। স্টেশনের বাইরে থেকে বাস 
ছাড়ে। তার জন্থঠ লাইন দিয়ে ধাড়াতে হয়। কিন্তু পাহাড়ের নিচে 
তিরপতি একটি ব্যস্ত শহর। দেবী পদ্মাবতীর মন্দির আছে। কিন্তু 
সেজন্য ব্যস্ত নয়। পাহাড়ে উঠবার জন্ত এখানে অসংখ্য বাস লাইন 
দিয়ে দাড়িয়ে আছে, আর সেই বাসে উঠবার জন্ত লাইন দেবার অদ্ভূত 
ব্যবস্থা । এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে একসঙ্গে হজন যাত্রী বাসের 
হাতল ধরতে পারবে না। গুনে গুনে যাত্রী তোল হবে। একখান বাস 
ছেড়ে গেলেই আর একখান! বাস এসে দাড়াবে । বাসের একটি অবিচ্ছিন্ন 
আত পাহাড়ে উঠছে আর নামছে । এই বাস যখন ছিল না তখন হেঁটে 
উঠতে হত পাহাড়ে । ধাপে ধাপে সিড়ি ভেঙে সাতটি পাহাড় ডিঙিয়ে 
মন্দিরের দরজায় পৌছতে হত। মন্দিরের দেবস্থান পাহাডের এই পথঘাট 
ও বাসের ব্যবস্থা করেছেন। 

দিনের খানিকটা! সময় ধর্জ দর্শন। তার মানে যে কোন যাত্রী বিনে 
পয়সায় দেবতার দর্শন পেতে পারেন। শেষ রাতে উঠে লাইনে দাড়িয়ে 
ধৈর্ষের পরীক্ষা দিয়ে এই দর্শন। ভাড়া থাকলে টিকিট কাটতে হবে। 
ফর্চনা একাস্তসেবা তমালসেবা--কোনট। সাত টাকা, কোনটা তেরো 
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টাকা । সাত টাকায় চারজন ও তেরে টাকায় পাঁচজন ঢুকতে পারেন। 
কিন্তু এই টিকিট কাটবার জন্যেও লাইন দিতে হয়। সম্প্রতি কলকাতা ও 
ভারতের অন্যান্য শহরেও টিকিট কাটবার ব্যবস্থা হয়েছে। আবার টিকিট 
কাটবার পরেও লাইন। এই লাইন সোজা মন্দিরের দরজায় পৌছয় নি। 
প্রথমে একটা খেয়াড়ের মতো চৌকো ঘেরা জায়গায় গিয়ে ঈাড়াতে হবে। 
এই রকমের সারি সারি খেয়াড়। যাত্রীরা সময় কাটাবার জন্যে বই পত্র 
সঙ্গে আনেন। মন্দিরে যাবার ডাক এলেও শন্বুক গতিতে এগোতে হয়। 
পাশাপাশি দুজনে দাড়াবার উপায় নেই, বসবারও ব্যবস্থা নেই। এঁকে- 
বেঁকে এমন ভাবে এগোতে হয় যে কোথায় চলেছে তা বোঝাই যায় না। 
অথচ দেখতে পাওয়া যায় যে কয়েকটি পরিবার মন্দিরের সবত্র অবাধে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। কোন উৎসবের জন্ত মোট! টাকা জম] দিলে এই স্বাধীনতা । 
কল্যাণোতসবের জন্তে পাঁচশো, ব্র্মোৎসবের জন্যে সাড়ে সাতশ! বা দেড় 
হাজার এবং বসন্তোৎসবের জন্ হু হাজার টাকা জমা দিতে হয়। তখন 
আর লাইনে দ্লাড়াতে হয় না। লাইনে দাড়িয়ে অনেক কষ্টের পর গর্ভ 
গুহের কাছে পৌছে হতাশ হতে হয়। দেবতার দর্শনের জন্যে সময় পাওয়া 
যায় না। দরজার সামনে যাত্রীরা একটি মুহুর্ত মাত্র দাড়াচ্ছেন, প্রণাম 
করছেন, তারপরেই সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ভাল করে দেখবার জন্ঠ 
একটু বেশি সময় নেবার চেষ্টী করলেই পুজারীরা হাত নেড়ে সরে যেতে 
ৰবলছেন। লাইন থামলে চলবেনা । পিছনে যাত্রী আছেন, আরও যাত্রী 
আছেন বাইরে । এরই নাম ধর্মদর্শন। এরই নাম অর্চনা একাস্ত সেবা 
বা তমাল সেবা। এরই নাম ফুলঙ্গি অভিষেকম বা আরতি। ফুল 
তুলসি পাতা নেই, নেই কোন ভোগ নিবেদনের নিয়ম। দেবতাকে এক 
নজরে দেখেই বাইরে ছগ্ডিতে টাকা ফেলতে হয়। 

শোনা যায় যে দেবতার বিগ্রহ সাত ফুট উঁচু দণ্ডায়মান চতুভূ্জি মুতি। 
পিছনের ছুই হাতে শঙ্খ চক্র এবং সামনের এক হাতে অভয় মুদ্রা ও অন্য 
হাত কোমরে হ্যস্ত। ছুটি হাতে ভূজঙ্গ বলয় দেখে অনেকে এটি শিবের মুক্তি 
মনে করতেন। রামামুজ এই সন্দেহ ভঞ্জন করেন। তিনি যখন এথানে 
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বাস করতেন, তখন দেবতার হাতে শঙ্খচক্র গদাপ্দ্প ছিল না। ভক্তদের 
দ্বিধা দেখে রামানুজ এক রাতে একটি শঙ্খ ও চক্র দেবতার সামনে রেখে 
প্রার্থনা করলেন যে দেবত]। নিজেই যেন সন্দেহ ভঞ্জন করেন। লোকের 
বিশ্বাস যে রামানুজের কথা দেবত] শুনেছিলেন, তিনি সেই রাতেই শঙ্খ 
ও চক্রে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। 

মন্দিরের গর্ভ গৃহ থেকে বেরোবার পরে আর কোন নিয়ম কানুন নেই। 
অঙ্গনে দাড়িয়ে সোনার পাতে মোড়া মন্দিরের বিমান দেখা যায়। বিমানের 
নাম আনন্দ নিলয়ম। গর্ভগৃহে যেমন সোনার দরজা, তেমনি সোনার 
শিখর এই মন্দিরের । কিন্তু চারিদিকের দেওয়াল নিতান্তই সাধারণ । 
মন্দিরের তৃতীয় প্রাকার এটি, নাম বৈকু প্রদক্ষিণম্। দ্বিতীয় প্রাকারের 
নাম বিমান প্রদক্ষিণম্‌। প্রথম প্রাকারের মধ্যে অনেক এতিহাসিক মৃত্ি 
আছে। মহিষীদের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজ কৃষ্দেবরায় ভেঙ্কটপতি 
রায় ও অচ্যুত রায়। আবার বাদশাহর মন্ত্রী টোডরমলের তামার সন্ত্রীক 
মৃতি। হুণ্ডি প্রণামী দেবার জায়গা, সেটি আছে রঙ্গমণ্ডপে। খুচরো 
পয়সা এত পড়ে যে খাজাঞ্চীরা হিমসিম খায়। সারাক্ষণ হুণ্ডি খুলে পয়সা 
বার করতে হয়। পয়সা গুনবার সময় নেই। আধুলি সিকি দশ পাঁচ 
তিন হই এক-_এই সব মুদ্রার পাহাড়। বড় বড় দাড়িপাল্লায় ওজন করে 
বস্তায় ভরতে হয়। টাক! পয়সার ছড়াছড়ি। ভেম্কটেশ্বরের কাছে নাকি 
হিসেব দিতে হয়, যেমন রাজার কাছে হিসেব দেবার নিয়ম। 

মন্দিরের সন্নিকটে স্বামী পুফরিণীতে যাত্রীরা স্নান করেন। আশেপাশে 
কয়েকটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে। তার মধ্যে প্রধান হল মন্দির থেকে 
৪ মাইল দূরে আকাশ গঙ্গা এবং মাইল দেড়েক দূরে কপিলতীর্ঘম্‌। 
যাত্রীদের অনেকেই এখানে মাথা মুড়িয়ে নতুন কাপড় পরেন। মন্দিরের 
পথে একট] বাড়ির মধ্যে অসংখ্য নাপিত সারাক্ষণ মাথ! মুড়োবার কাজে 
ব্যস্ত আছে। লোকে মানং করে মাথা সুড়োতে আসে। 

যাত্রীরা এখানে দেবতাকে কর্পুর নিবেদন করে। এ সম্বন্ধে একটি 
কাহিনী" প্রচলিত আছে। এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ঠিক করেছিলেন যে নিজে 
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পরিশ্রম করে এই মন্দিরের জস্তে একটি পুকুর কাটবেন। তারপর একা 
সেই পুকুর কাটতে শুরু করেন, আর তার ব্রাহ্গণী মাটি বয়ে নিয়ে যেতে 
খাকেন। ব্রাহ্গণীর খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু তিনি কাজ করছিলেন মুখ বুজে । 
হুঠাৎ ব্রাহ্মণ দেখলেন যে একটা লোক মাটি বইবার কাজে ব্রাহ্গণীকে 
সাহায্য করছে। ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে তাদের পুণ্যে ভাগ বসাতে এসেছে 
সেই লোকটা । এই ভেবে ব্রাহ্মণ তার কপালে শাবল দিয়ে আঘাত 
করলেন। লোকটা পালিয়ে গেল। কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ মন্দিরে গিয়ে 
দেখলেন যে দেবতার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। লোকটার যেখানে তিনি 
আঘাত করেছিলেন, দেবতার সেইখানেই গেছে ফেটে । হায় হায় করে 
উঠলেন ব্রাহ্মণ, আর আকুল হয়ে বিগ্রহের কপালে কর্পুর মাখালেন 
আরামের জন্য । দেবতা যে নিজেই তাদের সাহায্য করতে এসেছিলেন, 
তাতে তিনি বুঝতে পারেন নি! 

মন্দিরের অর্থে এখানকার দেবস্থানম্‌ ভেম্কটেশ্বর বিশ্ববিষ্ঠালয়, ওরিয়েন্টাল 
ম্যানস্কিপ্ট লাইত্রেরি প্রভৃতি কতগুলি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। 
পশদিনব্যাপী ব্রন্মোংমব এখানকার প্রধান উৎসব। পাহাড়ের উপরে ও 
নিচে সরকার ও দেবস্থানম্‌ পরিচালিত গেষ্টহাউস আছে। যাত্রীর! 
সপরিবারে থাকতে পারেন, এই রকম কুটীর পাহাড়ের উপরে আছে 
পাচশো। ম্যাড্রাস প্রভৃতি আরও অনেক জায়গ থেকে নিয়মিত বাস 
যাতায়াত করে। 


পঞ্ডিচেরি 

পণ্ডিচেরি 
ম্যাডাম থেকে ১০৪ মাইল দুরে বঙ্গোপসাগরের তীরে পণ্ডিচেরি শহর 
বর্তমানে একটি তীর্ঘ রূপে গণ্য হচ্ছে। খষি অরবিন্দ এখানকার আশ্রমে 
ভার শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ডিভাইন মাদার নামে স্বীকৃত 
এক ফরাসী মহিলার পরিচালনায় এখানকার আশ্রম ও ইণ্টারম্তাশনাল 
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সেপ্টার অব এডুকেশন গড়ে উঠেছে। অরোভিল নামে একটি আস্তর্জাতিক 
শহরও গড়ে উঠছে। ১৯৭৩ সালে মাদার পরলোকগমন করেছেন। তার 
স্মৃতি রক্ষার্থে অরোভিলে একটি মাতৃ-মন্দিরের পরিকল্পন1 সম্পূর্ণ হয়েছে। 
শঙ্করাচার্ষের জন্মভূমি কালডির ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের সাধন ভূমি এই 
পগ্ডিচেরিও পবিত্র তীর্থ। 

পণ্গিচেরিতে রেলওয়ে স্টেশন আছে। ম্যাড়ীস থেকে ভিল্ুপুরম জংসন 
হয়ে আসতে হয়। সড়ক পথেও আসা যায়। 


তামিলনাড়ু 


ম্যাড়াস 


তামিলনাড,র প্রধান শহর ম্যাড়ান কোন তীর্থস্থান নয়। কিন্তু দক্ষিণ 
ভারতের তীর্থ দর্শনে এসে এই শহরের ছুটি মন্দির উপেক্ষা করা যায় না। 
সমুদ্রের ধারে ট্রিপ্লিকেনে পার্থসারথির একটি প্রাচীন মন্দির আছে। 
পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল বৃন্দারণ্য। জনশ্রুতি আছে যে রাজা 
স্থমতি পার্থসারথি রূপে বিষ্ণুর দর্শনের জন্যে এইখানে তপস্তা করেছিলেন। 
সেই সময়ে খধি আত্রেয় বেদব্যাসের নিকট থেকে এখানকার দিব্যমঙ্গল' 
বিগ্রহ এনে রাজাকে দিয়েছিলেন। এই মৃত্তিই পার্থসারথির। কালে 
গ্র্যানাইট পাথরের এই মৃত্তিটি এমন জীবন্ত যে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে, 
হয়। এই মন্দিরেও বলরাম সাত্যকি রুক্সিণী প্রছ)য় ও অনিরুদ্ধর মুত্তিও 
আছে। আর আছে সোনার খাপের মধ্যে একটি তরোয়াল। জ্ঞানের" 
এই অসি দিয়ে কৃষ্ণ অজ্ঞানতার অনুর বধ করেছিলেন। পার্থসারথির, 
উৎসব মুতিটিও অপরূপ সুন্দর । 

৪৭৬শ্রীষ্টাব্দে তিরুমাঙ্গাই আনোয়ার এই মন্দিরের গুণগান করেছিলেন। 
তার আগে এসেছিলেন হজন আলোয়ার। মন্দিঃটি কোন সময়ে নিমিত 
হয়েছে তা জানা যায় না। অষ্টম শতাব্দীর একজন পল্লব রাজা এটির" 
সংস্কার করেছিলেন। সামনের গোপুরম নির্মাণ করেছেন তোগুা। মণ চক্রবতত্থ । 
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দ্বিতীয় মন্দিরটি কপালীশ্বর শিবের এবং তা শহরের দক্ষিণে মায়লাপুরে 
অবস্থিত। শিবের নাম কপালীশ্বর কেন হয়েছে, তা নিয়ে একটি উপাখ্যান 
আছে। ব্রহ্ধ। একবার কৈলাসে এসে হুরপার্ততীকে সম্মান করেন নি। শিব 
তাই ব্রহ্মার একটি মাধ! কেটে নিয়েছিলেন। অনুতপ্ত হয়ে ব্রদ্ধা এখানে এসে 
একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করে তার আরাধন। করেন । ব্রহ্মার একটি মাথা 
বা কপাল শিব কেটে নিয়েছিলেন বলে শিবলিঙ্গের নাম হয় কপালীশ্বর। 

এই স্থানের নাম মায়লাপুর কেন হয়, তারও একটি কাহিনী আছে। 
একদিন শিব যখন পার্বতীকে কিছু বলছিলেন, তখন একটি ময়ুরের নৃত্য 
দেখে পাৰতীর মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। শিব এই অবজ্ঞা দেখে 
পার্বতীকে ময়ূরী হও বলে শাপ দিয়েছিলেন । তথন এই স্থানের নাম ছিল 
কপালীনগর। পার্বতী এইখানে এসে কঠোর তপন্তা করে শাপমুক্ত হন । 
ময়ূরী হয়েই তিনি তপন্ত। করেছিলেন। ময়ুরীকে এদ্দিকে মাইল বলে। 
মাইল থেকেই এই জায়গার নাম মায়লাপুর হয়েছে। 

বামন অবতারের কাহিনীতে দৈত্য গুরু শুক্রেন এক চোখ কান। হবার 
গল্প আছে। মায়লাপুরে এমে কপালীশ্বর শিবের আরাধনা! করে শুক্র 
তার চোখ ফিরে পেয়েছিলেন! তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর 
এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এসে দেখেছিলেন যে এক শিব 
তক্তের কন্ঠ। সাপের বিষে মারা গেছে, বাপ তার অস্থি একটি পাত্রে 
রেখে দিয়েছিলেন। তিরুজ্ঞান সম্বদ্ধর এখানকার পুক্ষরিণীর জল সেই 
অস্থির উপরে ছিটিয়ে দিতেই মেয়েটি বেঁচে উঠেছিল। বাপ এই মুনির 
সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, তা হয় 
না। পুনজাঁবন দিয়েছেন বলে সে এখন তার কম্া হয়েছে। ব্রহ্মোৎসবের 
অষ্টম দিনে এই উৎসব হয়। 

এঁতিহাসিকেরা মনে করেন যে বর্তমান মন্দিরটি তিনশো বছরের 
পুরনো । কিন্তু তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর তার কবিতায় যে মন্দিরের কথা বলেছেন, 
তা অনেক পুরাতন। সে মন্দির সমুদ্রের ধারে ছিল বলে কিছু প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। 
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তিরুত্তনি 


তিরুপতি থেকে ৪* মাইল দক্ষিণে এবং ম্যাড্রাস থেকে বন্ধের পথে ৫১ 
মাইল দূরে তিরুত্বনি একটি বিখ্যাত তীর্থ। দক্ষিণ ভারতে দেবসেনাপতি 
কাতিকের যে ছটি মন্দির আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্দিরটি এখানে । অবশ্য 
কারও কারও মতে পাল্নি পাহাড়ের মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। তিরুত্তুনির স্থান 
দ্বিতীয়। কাত্তিক এদিকে নান নামে পৃজিত হন- সুত্রন্ষণয, স্বন্ন, বিশাখ, 
ষন্যুখ ও মুরুগ। এখানে তার নাম সুত্রহ্ষণ্য । বিষু ও শিবের মতে। ইনি 
প্রধান দেবতাদের অন্যতম | এখানে শোন! যায় যে শিব সুব্র্মণ্যের 
পুজা করেছেন এবং তার কাছে প্রণব মন্ত্র লাভ করেছেন, ইন্দ্র বর 
পেয়েছেন তার কাছে। 

রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে যে পাহাড়, তার 
স্কন্দগিরি, পূর্ণ গিরি, মূলগিরি প্রভৃতি অনেক নাম আছে। ৩৬৫ সিড়ি ভেঙে 
মন্রিরের দরজায় পৌছতে হয়। এখানে প্রায় শ দেড়েক চৌপ্টি বা 
ধর্মশাল! আছে। দরিদ্র ভোজন এখানে একটি পুণ্য কাজ। 


পক্ষীতীর্থ 


ম্যাডরাসের দক্ষিণে চিঙ্গলপুট থেকে ৯ মাইল পূর্বে মহাবল্লীপুরমের 
পথে পক্ষীতীর্থ একটি জনপ্রিয় তীর্থ। গ্রামের নাম তিরুকালুকুন্রম। 
একটি সুন্দর জলাশয়ের ধারে শিবের মন্দির আছে এবং পাঁচশো ফুট উচু 
পাহাড়ের মাথায় আর একটি ছোট মন্দির আছে শিবের । নিচে টিকিট 
কেটে এই পাহাড়ে উঠতে হয়। ৫৩৭ সিড়ি, হুধারে নানারকমের গাছ- 
পালা। এই ধাপগুলি উঁচু বেশি বলে আর একটি পথও আছে। পাহাড়ে 
উঠতে অক্ষমদের জন্ ভুলি তাড়া পাওয়া যায়। 

এই তীর্থের একমাত্র আকর্ষণ হল চিলের মতো বড় ছুটি সাদা পাখি 
প্রতিদিন বেল৷ এগারটার পর এখানে মন্দিরের ভোগ খেতে আসে। লোকে 
বলে যুগ যুগ থেকে তারা আসছে। এর! শাপত্রষ্ট খধি। কাশীর গঙ্গায় স্নান 
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করে রামেশ্বরে শিবের পুজার্চনা করে। তারপর পক্ষীতীর্ঘে আহার করে 
বিশ্রাম নেয় চিদস্বরমে। এই নিয়ে একটি কাহিনী আছে। অতি ও সন্থ 
নামে দুই ভাই খধি ছিলেন। অতি শিবের ভক্ত এবং সমু শক্তির। এই 
নিয়ে হজনের বিবাদ। এই বিবাদ ভঞ্জনে এসে শিব বললেন যে শিব ও 
শক্তি দুজনেই সমান। কিন্তু তারা এ কথা মানলেন না দেখে শিবের শাপে 
এই ছজশে সাদা পাখি হয়েছেন। 

এখানে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। নন্দী এখানে দীর্ঘ দিন 
তপস্যা করেছিলেন। একদিন বিষণ এসেছিলেন কৈলাসে শিবের কাছে। 
বিষুর বাহন গরুড় শিবের বাহন নন্দীর কাছে শিবের নিন্দে করেছিলেন। 
নন্দী রেগে তাকে আক্রমণ করেন। এইজন্য শিব তাকে তিরস্কার করে 
বলেছিলেন যে জ্ঞান দিয়ে ক্রোধ জয় করতে হয়। এই অপরাধের জন্যই 
নন্দী এখানে তপস্া করে পাপমুক্ত হতে এসেছিলেন । শিব ইন্জ্রকে বলে- 
ছিলেন নন্দীর তপন্তায় বিদ্ব ঘটাতে । ইন্দ্র তিলোত্বমাকে পাঠিয়েছিলেন । 
তিলোত্তমা গাভীর রূপ ধরে এসে নন্দীকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলেন। 
কিন্তু নন্দী শাপ দিয়েছিলেন তিলোত্বমাকে । শিব তার তপস্তায় তুষ্ট হয়ে 
ৰর নিতে বলেছিলেন। নন্দী নিজের জন্য কিছুই চান নি, চেয়েছিলেন 
পক্ষীতীর্ঘে শিবের পুজ1 করে ঘোর পাগীরও যেন মুক্তি হয়। 

প্রতিদিন দলে দলে যাত্রী সকাল এগারটার সময় পক্ষীতীর্থের পাহাড়ে 
ওঠেন সাদা পাখি দেখতে । পাখি এখনও আসে । কখনও ছুটে, কখনও 
একটা ৷ পুজারীর হাত থেকে ভোগ খেয়ে যায়। 

পক্ষীতীর্থ থেকে ৯ মাইল দূরে ম্থাবল্লী পুরমেও একটি মন্দির আছে। 
এই অপরূপ সুন্দর স্থানকে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যকলার একটি উন্ুক্ত 
জাছুঘর বল! চলে, কিন্তু একে তীর্থস্থান বল। চলে না। 


কাঞ্চীপুরষ 


ম্যাদ্রাম থেকে ৪৫ মাইল দূরে কাঞ্ধীপুরম ব1 কাঞ্চনপুরম ভারতের 
সপ্ততীর্ঘের অন্ভতম এবং বারাণসীর মতো পবিত্র বলে গণ্য। প্রা্টীন 
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শিলালিপি থেকে জানা যায় যে গ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেও এই শহর 
অতি সমৃদ্ধ ছিল। গৌতম বুদ্ধ নাকি এখানকার বু লোককে ধর্মান্তরিত 
করেছিলেন এবং অশোক এই শহরের নিকটে ভূপ নির্মাণ করেছিলেন 
কিন্ত তার কোন চিহ্ন এখন নেই। এ্তিহাসিক যুগে কোন রাজাদের 
রাজধানী ছিল এইখানে । পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে চালুক্য রাজা 
পুলকেশী এই নগর লুঠ করে পুড়িয়ে দেন। তারপরেই পল্লব রাজার! এসে 
এই নগর নতুন করে নির্মাণ করেন। শুধু স্থাপত্যে নয়, শিক্ষায় ও 
সংস্কৃতিতে কাঞ্চী উজ্জল হয়ে ওঠে। হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকের। বাস 
করতেন পাশাপাশি। ভারতের প্রথম কূটনৈতিক পণ্ডিত চাণক্য বা 
কৌটিল্যের জন্ম হয়েছিল এইখানে । তামিল ভাষার রামায়ণ রচয়িতা কৰি 
কান্বর বাস করতেন এই কাঞ্ধীতে। শিব কাক্ীর একাম্বর নাথ থেকে ভার 
নাম হয়েছিল কাম্বর। তোডল তন্ত্র ও বুহন্মীল তন্ত্রে কাঞ্ধীর উল্লেখ আছে। 
পরবতাকালের চোল ও বিজয়নগরের আমলেও এই শহরের সমৃদ্ধি অক্ষ 
ছিল। আজও কাঞ্চীপুরম একটি প্রাণবন্ত শহর । 

কার্ধীপুরম শহরে তিনটি কাঞ্চী আছে--শিব কাঞ্ধী, বিষু কাঞ্চী ও 
জৈন কাঞ্ধী। বাস স্ট্যাণ্ডের নিকটে চিত্রগুপ্তের মন্দির। চিত্রগুপ্ত হলেন 
যমরাজের পেশকার। 'যমরাজের ভগিনী যমীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল । 
সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তার একটি মাত্র মন্বির। একটুখানি এগিয়ে সান্কুপানি, 
বিনায়কের মন্দির। কাশীতে যেমন ঢুত্তি গণেশ, কার্ধীতে তেমন 
সাঙ্গুপানি বিনায়ক। অদূরে উলগনাথ পেরুমল মন্দির। দেবতা এখানে 
বিষুবর ত্রিবিক্রম বামন মুত্তি। প্রায় যোল হাত উপ্চু। অসুর রাজ 
বলি যজ্ঞ শেষ করে ব্রাহ্মণদের দান করছেন। সেই সময় বিষু এলেন 
বামন রূপে, বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি চাইলেন। দৈত্যগুর শুক্রোচার্য 
বিষ্ণুর ছলন! বুঝতে পেরে বলিকে সতর্ক করেছিলেন। শুক্রাচার্য মক্ষীরূপে 
ভূঙ্গারের জল আটকাবার চেষ্টা করেন। তাতে তার একটি চোখ কানা 
হয়। বলি সত্যভ্রষ্ট হতে চান নি, বামমের প্রার্থনা পূরণ করতে চেয়ে- 
ছিলেন। তারপর বিষু। এক বিরাট মুর্তি ধারণ করলেন। এক পায়ে 
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পৃথিবী ও আর এক পায়ে আকাশ অধিকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 
আমার তৃতীয় পা আমি কোথায় রাখব? বলি বললেন, আমার মাথায়। 
বিষু। তাই করলেন, বলি নির্বাসিত হলেন পাতালে আর দেবতার ফিরে 
পেলেন স্বর্গরাজ্য । 

কুমারকোট্টম ্ুব্রহ্ষণ্যম বা কাঠিকের মন্দির। কাতিককে এখানে 
স্টিকর্তা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ব্রহ্মাকে তিনি শিক্ষা দেবার জন্য 
বন্দী করেছিলেন এবং স্থষ্টির কাজ নিজের হাতে নিয়েছিলেন। শিব এসে 
রক্ষা করেন ব্রন্মাকে, ব্রহ্মা কান্তিকের পুজা করেন এই কুমারকোট্টমে । 
মন্দিরের এক পুজারী কচিয়াপ্প শিবাচারিয়ার এইখানে তামিল ভাষায় 
স্কন্দপুরাণ রচন৷ করেছিলেন। কচ্ছপেশ্বরের মন্দির তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 
কৃর্ণ অবতারে বিষুণ এখানে শিবের পূজা করেছিলেন । এরই উল্টো দিঁকে 
ইরাবভীশ্বর মন্দির। বৈকুণ্ঠ পেরুমলের নিকটে মুক্তীশ্বর ও মতলেশ্বর 
মন্দির ও কামাক্ষী মন্রিরের উত্তরে ইরাবথানেশ্বর মন্দির । 

কিন্ত কাঞ্চীপুরমে এসে এইসব মন্দির অনেকেই দেখেন না। স্টেশনে 
বা! বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে সোজ। চলে যান শিব কাধ্ধীর একাম্বরনাথ দর্শনে | 
বিরাট মন্দির। দ্রশতঙ্গ৷ উ*চু এর গোপুরম ১৮৮ ফুট উচু । সামনে একটি 
ষোল স্তস্ভের মণ্ডপ, তার কারুকার্য চমতকার। মন্দিরের বিরাট প্রাঙগণ। 
গোপুরগুলি মুখোমুখি, প্রাকারগুলিও নয় সমানস্তরাল। থানিকট। এগিয়ে 
হাজার স্তম্ভের মগ্ডপ। তাতে হাজার স্তস্ত নেই, আছে ৫৪০ থাম। 
শিবের এখানে ক্ষিতি লিঙ্গ বলে প্রচার। বাঙন্সির তৈরি শিবলিঙ্গ, তাই 
জলে তার অভিষেক হয় না, তেল আর মধু দিয়ে অভিষেক। একাম্বরনাথ 
'আসলে একাত্নাথ। এই মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন আমগাছ আছে। 
সেই গাছে নাকি টক মিষ্টি কটু ও তেতো! এই চার রকম স্বাদের ফল হত। 
তার মানে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চত্ুরবর্গ ফস। কিন্তু প্রতিদিন একটি 
করে আম পাকত, আর সেই সেই আমটি দেওয়া হত শিবের ভোগে। 
এক আম থেকে একা ভ্রনাথ। চতুর্ব্গ ফলদাতা তিনি। 

একাম্বরনাথের একটি ভোগ মুর্তি আছে। তাতে পার্বতী শিবকে 
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'আলিঙ্গন]করে আছেন। এই নিয়ে একটি কাহিনী আছে। পার্ধতী 
একদিন খেলাচ্ছলে শিবের চোখ ছুহাতে চেপে ধরেছিলেন। শিবের 
জ্রিনয়ন হল চন্দ্র স্থর্য ও অগ্নি। এই তিনটি চোখ ঢাকা পড়তেই পৃথিবী 
অন্ধকার হয়ে গেল। শিব অসন্তুষ্ট হয়ে পার্তীকে ত্যাগ করলেন। 
তপস্তায় আবার শিবকে সন্তুষ্ট করবার জন্ঠ পার্বতী কাঞ্ধীতে এলেন চম্পা 
নদীর তীরে। বালি দিয়ে লিঙ্গমূতি তৈরি করে শিবের পূজায় নিমগ্ন 
হলেন। শিব পার্বতীর ভক্তি পরীক্ষার জন্য নদীকে বললেন বন্তার মতে। 
গ্রবাহিত হতে। কিন্তু পাবতী সেই বন্থা দেখে ভয় পেলেন না। হুহাতে 
আকড়ে ধরলেন শিবলিঙ্গ । নদী আর বইতে পারল না', স্তব্ধ হয়ে ্াড়িয়ে 
রইল দূরে । এই মুতিই একাম্বরনাথের ভোগমৃন্তি। 

কাশীতে পার্ততীব নাম বিশালাক্ষী, মাতুরায় মীনাক্ষী এবং কামাক্ষী 
নাম কাঞ্ধীতে। পাবধতীর চোখ ছুটি যে সুন্দর ছিল, এই সব নামেই তা 
প্রমাণ হয়। দেবীর সামনে শ্রীচক্র । শঙ্করাচার্য এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
একটি ছোট মন্দির শঞ্করাচার্ষের। তার সমাধি এইখানে । কাঞ্চীর 
লোক দাবী করে যে শঙ্কর এই মন্দিরে পৃজার্চনা! করে তার শেষ জীবন 
কাটিয়েছেন। 

কৈলাসনাথের মন্দির একেবারে অন্ত জাতের । আকাশ ছোয়া! গোপুর 
নেই সামনে । বিমানটি পিরামিডের মতো! চৌকো, কিন্ত মণ্ডপ আর 
অস্তরাল আছে। এক হাজার বছরের পুরনো এই মন্দিরটি পল্লব স্থাপত্যের 
একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মন্দিরের এলাকা একটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা । 
মাঝখানে একটি দেওয়ালে ত ছুভাগে বিভক্ত । একটি ছোট মন্দিরের 
ছুধার দিয়ে যাতায়াতের পথ। বড় অঙ্গনটির মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি 
মন্দির, আর ছোটটির মধ্যে আটটি মন্দির আছে মহাবলীপুরমের রথের 
মতো । দেওয়ালে অনেক চিত্র আছে। 

শিবকাঞ্ধী থেকে বিঞ্ণুকার্ধী ছ-তিন মাইল দুরে। বাস যাতায়াত 
করে। টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্লাণড পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে ছোট 
ছোট অনেক মন্দির আছে। বিষণ কাঞ্চীতে বরদরাজ স্বামীর মন্দির। 
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এ মন্দিরের প্রাঙ্গণও অত্যন্ত প্রশস্ত। সামনেই একটি উ'চু মণ্ডপ, আর: 
নিচ মন্দিরের মতো কক্ষ। বাঁ দিকে একটি একশো স্তম্ভের মণ্ডপ, তার" 
অপরূপ কারুকার্য। এই মণ্ডপের পিছনে একটি বিরাট সরোবর আছে। 
একাম্বরনাথ মন্দিরের তুলনায় এ মন্দির অনেক ছোট। সাততল! গোপুর 
১০০ ফুট উচু, কিন্তু কারুকার্ধে অপরূপ। বিষণ নসিংহ মুর্তি দেখবার 
পরে লক্ষ্মীর মন্দির দেখতে অনেকটা! ঘুরে সি'ড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। 
মূল মন্দিরে বিষুণর চতুভূজি মূত্তি নানা অলঙ্কারে শোভিত। নিচে নেমে 
তার ভোগ যূতি দেখতে হয়। বোবা যায় না যে বরদরাজ স্বামীর মুক্তি 
নগ্ন। এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রহ্মা যজ্ঞ করবার জন্য 
এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন । নারদের মুখে সরন্বতী এই কথা শুনলেন। 
ব্রহ্মা কাকে খবর দেন নি বলে ক্রুদ্ধ হয়ে এই যজ্তস্থল ভাসিয়ে দেবেন 
বলে তিনি নদীরূপে প্রবাহিত হলেন। বিষুণ আর উপায় না দেখে নগ্ন 
হয়ে ঝাপিয়ে পড়তে চাইলেন নদীতে । সেই নগ্ন মৃতি দেখে লজ্জিত হলেন 
সরম্বতী, থমকে ঈ্াড়ালেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাপ্ত হল, আর বিষ সেই নগ্ন 
মুত্তিতে বরদরাজ স্বামী নামে এইখানেই রয়ে গেলেন। 

কাঞ্ধীতে এক হাজার শিব মন্দিরে দশ হাঁজার শিব লিঙ্গ ছিল। 
বির মন্দিরও ছিল অনেক । এখনও কম করে একশো চল্লিশটা মন্দির 
আছে। কিস্তু অনেক মন্দিরেই পুজা হয় না। বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দিরে 
নিত্য পূজা হয়। অনেক পরবর্তা কালের মন্দির এটি, তাই এর পরিকল্পনা 
আনেক পরিণত বুদ্ধির । 

জৈনকাধ্ধী বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে পালার নদীর' 
ধারে। এখানে চোল রাজাদের আমলের একটি জৈন মন্দির আছে। 

কাঞ্চীপুরমে রাত্রিবাসের জন্ত পি. ভবলুং ডি- ইনস্পেক্সন বাংলো” 
মিউনিসিপাল ট্রাভলার্সপ বাংলো ও টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের ক্যান্টিন-কাম্‌ 
রেস্ট হাউস আছে। ম্যাডরাস থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। 
টুরিস্ট বাস আছে, ট্রেনেও যাতায়াত করা যায়। মন্দির দেখবার জন্য বা 
ট্যাক্স টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সার অভাব নেই। 
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চিদজ্বরম 


ম্যাড্রাস থেকে ১৫১ মাইল দক্ষিণে চিদম্বরম নটরাজ শিবের মন্দিরের 
জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতের আর কোথাও যা নেই, তা এই চিদন্বরমে 
আছে। একই মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিব ও বিষুর হুজনেই আছেন সগৌরবে। 
এক সময়ে এই শহর চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। সেই সময়েই এই 
মন্দির নিমিত হয়েছে । শুধু চোল রাজা নয়, পল্লব পাণ্য ও নায়ক 
রাজাদেরও অনেক কীতি এখানে আছে। ছুটি নদীর মাঝখানে বত্রিশ একর 
জমির উপরে নটরাজের মন্দির। চারিদিকে পাথরের প্রাকার। মন্দিরের 
চারটি গোপুরমের ছুটির উপরে নাট্যশান্ত্রের একশে৷ আটটি ভঙ্গি উৎকীর্ণ 
আছে। ভিতরে পাঁচটি সভা। এক হাজার স্তম্ভের রাজসভায় পাণ্য ও 
চোল রাজারা যুদ্ধ জয়ের উৎসব করতেন। চিৎ সভায় শিবের আকাশ 
লিঙ্গ, অর্থাৎ এখানে তিনি সম্পুর্ণ নিরাকার । সামনে একটি পর্দা ঝোলানো 
থাকে, প্রয়োজন মতো! সেট সরিয়ে নেওয়া হয়। দেবসভায় ও কনক 
সভায় শিবের নটরাজ মৃতি। আর নৃত্যসভাটি একটি রথের আকারে 
নিমিত, চাকাওয়ালা এই রথটি যেন কয়েকটি ঘোড়ায় টানছে । মোটের 
উপরে এই মন্রিরের সবত্র-মগ্ডপে স্তস্তে গোপুরমে- একটা নৃত্যের 
আবহাওয়া লীলায়িত হয়ে উঠেছে । কিংবদন্তী আছে যে দশম শতাব্ে 
বীর চোলরাজ। সমুদ্র তীরে হরপার্ততীকে নৃত্যরত দেখে নটরাজ বা 
নাটেশ্বরকে কনক সভায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই আছে গোবিন্দরাজ 
বিষুর মন্দির । অনন্ত শয়নে বিষুণ। বিজয়নগর রাজাদের আমলে এই 
মন্দির প্রতিষ্ঠ। হয়। রাত্রিবাসের জন্ত এধানে একটি ইনস্পেক্সন বাংলো 
আছে। 


মায়াতরম 


মায়াভরম ব! ময়ুরমের তীর্থস্থান হিসাবে কিছু খ্যাতি আছে। কাবেরী 
নদীর তীরে শহর। কার্তিক মাসে তুলা কাবেরীর মেল! একটি বিশেষ 


১৩৩ 


আকর্ণ। লোকের বিশ্বান যে তুলারাশিতে রবির অবস্থানের সময় গলা 
মিলিত হন কাবেরীতে। 

এখানে শিব মায়ানাথ। আর বিষুণ পরিমল রঙ্গনায়ক। মাইল 
তিনেক ব্যবধানে ছুই মন্দির । মাঘ মাসে বিষণণ যখন কাবেরীতে স্নান 
করেন, তখন এক মাস ব্যাগী তার উৎসব হয়। 


কুম্তকোনাম 


কুম্তকোনাম খুব প্রাচীন শহর। পুরাণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
প্রলয়ের সময় যে কুস্তে অমৃত রাখা হয়েছিল, তারই একটি কান৷ পড়েছিল 
এখানকার মহামোক্ষম সরোবরে। বারো বছর পরে পরে তাই এখানে 
পুর্ণ কুস্তের উৎসব হয়। শহরের ছোট বড় আঠারোটি মন্দির তখন যাত্রী 
সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে। এই শহরও কাবেরী নদীর তীরে । বছরে 
সাত আটটি মেলা বসে। উৎসবও হয় অনেকগুলি। এখানকার চক্রপাণি 
বিষু মুতির একটা বিশেষত্ব আছে। চক্রপাণি এখানে অষ্টভূজ ও ত্রিনেত্র 
শিব ও বিষ্ণুর মিলিত মৃতি। সারঙগপানি বিষুর মন্দিরটি সবচেয়ে বড়। 
তার এগারো তলা গোপুর ১৪৭ ফুট উঁচু। কুস্তেশ্বর শিবের মন্দিরের পথটি 
আচ্ছাদিত। মহামোক্ষম সরোবর রেলওয়ে স্টেশন থেকে মন্দিরে যাবার 
পথের পাশে । 

এই শহরে শঙ্করাচার্ষের কামকোটি গীঠের একটি মঠ আছে। 
রাত্রিবাসের জন্ত আছে একটি মিউনিসিপাল টুরিস্ট বাংলে। 


ভাঙ্জোর 


তাঞ্জোর বা তানজাতুর ম্যাড্রাস থেকে ২১৮ মাইল দক্ষিণে। রাতের 
ট্রেনে ম্যাড্রাস ছাড়লে ভোরবেলায় তাঞ্জোরে পৌছনে৷ যায়। দশম থেকে 
চতুর্দশ শতাবী পর্যস্ত তাঞজোর চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। শহরে যে 
চুয়াত্তরটি মলির নিমিত হয়েছিল তার মধ্যে বৃহদীশ্বরের মন্দিরই সব চেয়ে 
বড়। দশম শতাবের শেষের দিকে রাজরাজ চোল এটি নির্মাণ করেছিলেন। 
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মূল মন্দিরটি ২১৬ ফুট উঁচু। দক্ষিণভারতে গোপুরম নির্মাণের যে রীতি 
দেখা যায়, এখানে তার ব্যতিক্রম। মন্দিরের চেয়ে গোপুরম বড় নয়, 
মন্দিরই এখানে বড়। রেলওয়ে স্টেশন থেকে অনতিদুরে শিবগঙ্গ! ছুর্গের 
ভিতরে এই মন্দির। হেঁটে যাওয়া যায়। যান বাহনও আছে। উচু 
প্রাকার দিয়ে ঘেরা মন্দির। গোপুরমের ভিতর দিয়ে মন্দিরের প্রাণে 
প্রবেশ করতে হয়। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি মন্দির ও মণ্ডুপ। সামনেই নন্নীর 
মণ্ডপ। এত বড় নন্দী যে আশ্চর্য হয়ে দেখতে হয়। কুড়ি ফুট লম্বা ও 
বারো ফুট উঁচু এই নন্দী। লেপাক্ষীর নন্দীই শুধু এর চেয়ে বড়। মন্দিরের 
গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ দেখেও আশ্চর্য হতে হয়। তেরো ফুট উচু। অমরাবতীর 
শিবলিঙ্গ এর চেয়েও উঁচু, কিন্তু গান্তীর্যে এমন বৃহৎ নয়। এখানে বিন্ময়ে 
ও ভক্তিতে আপন] থেকেই মাথা নত হয়ে যায়। অজজ্তার মতো চিত্র 
আছে দেওয়ালে ও ছাদে । অপরূপ এই সব চিত্র। মনোযোগ দিয়ে না 
দেখলে মন্দির দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আরও একটি বৃহৎ বস্ত আছে 
এই মন্দিরে। মন্দিরের চুড়ায় একটি অখণ্ড গোল পাথর বসানো আছে। 
তার ওজন ছুশে৷ মন। কী করে এই ভারি পাথর মন্দিরের এত উ"চু শিখরে 
উঠল, স্তস্তিত হয়ে তা অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। শোন] যায় যে চার মাইল 
দুর থেকে মাটি উচু করে গড়িয়ে গড়িয়ে এই পাথরটিকে মন্দিরের শিখবে 
তোল হয়েছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বৃহদীশ্বরের মম্দিরকে ই 
ভারতের সুন্দরতম মন্দির ও তামিল শিল্পীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মন্দির নির্মাতা 
বল হয়েছে। 

প্রাঙ্গণের পিছনের দিকে ডান হাতে স্ুত্রহ্মণ্যের একটি সুন্দর মন্দির 
আছে। এর কারুকার্য ঠিক কাঠের উপরে কারুকার্ষের মতো । অন্ত ধারে 
বিনায়কের মন্দির ৷ বৃহল্লায়কী আম্মন ও আরও অনেক দেবদেবী আছেন । 
কামাক্ষীর মন্দির অনেকটা দুরে । সদর রাস্তার ধারে একটি পবিভ্র পরি- 
বেশে এই মন্দির। জনশ্রুতি যে কাঞ্ধীর কামাক্ষী নকল। আসল 
কামাক্ষী কাঞ্ধী থেকে সরিয়ে এনে তাঞ্জোরের এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা 


হয়েছে। 
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শহরে অনেক দেশী হোটেল, টুরিস্ট বাংলো, ইসম্পেক্সন বাংলো ও 
রেষ্টহাউস আছে। রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রমও আছে। চারিদিকের 
বড় শহর থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। শহর দেখবার জন্য ট্যাক্সি 
টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়। 


তিরুচিরপল্লী 


তিরুচিরপল্লী সংক্ষেপে তিরুচি। পূর্বে ত্রিচিনপল্লী বাত্রিচি নামে অভিহিত 
“হত । ত্রিরুশিরপল্পী থেকে এই নাম হয়েছে । কিংবদন্তী আছে যে তিরুশির 
বা.ত্রিশির নামে এক তিন মাথার দৈত্য এখানে শিবের তপস্তা করে বরলাভ 
করেছিল । ট্রেনে এই শহর ম্যাডরীম থেকে ২৪৯ মাইল এবং তাঞ্জোর থেকে 
৩৫ মাইল দূরে । এই শহরের উপকণ্ঠে উরায়ুর নামে একটি প্রাচীন স্থান 
চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। রক ফোর্ট নামে ২৬০ ফুট উ"চু একটি 
পাহাড়ের শিখরে গণেশের মন্দিরের জন্য এই স্থান তীর্থ রূপে পরিগণিত। 
এই পাহাড় সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদা শিব যখন মেরু 
পর্বতে তপস্যা করছিলেনগতখন ব্রহ্মা ও বিষু ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে শিবের 
দর্শনের জন্য এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন নাগরাজ আদিশেষ। 
দেবতার আদিশেষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন এইজন্ত যে তিনি তার 
মণিভূষিত সহত্র ফণায় পৃথিবী ধারণ করে আছেন এবং অনন্ত শয়নে বিষ্ুুকে 
ধারণ করে থাকেন। এই প্রশংসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বায়ু বললেন, শক্তির 
পরীক্ষ। হোক। আদিশেষ মেরু পর্বতকে বেষ্টন করে থাকবেন, আর বায়ু 
স্াকে উৎপাটিত করবেন। এই শক্তির পরীক্ষায় বায়ু হেরে গেলেন, 
প্রবল বেগে বয়েও মেরু পর্তকে উংপাটিত করতে পারলেন না । তখন 
শিব আদিশেষকে তার বন্ধন একটু শিথিল করতে বললেন। তাতেই মেরু 
পর্বতের তিনটি অংশ উড়ে গিয়ে তিন জায়গায় পড়ল-_সিংহল, কালাহত্ী 
ও তিরুচিরপল্লীতে। এখানকার রক ফোর্ট সেই মেরু পর্বতেরই একটি 
'অংশ। বুষভের আকার বলে এই পাহাড়কে রিষভাচলম বলে । এরই 
কুজের উপরে বিনায়কের মন্দির। এই নিয়েও একটি কাহিনী প্রচলিত 


১৩৬ 


আছে। বিভীষণ যখন অযোধ] থেকে লক্কায় ফিরছিলেন, তখন রাম 
তাকে একটি রঙ্গ বিমান দিয়েছিলেন । বিভীষণ সেই বিমান একটি যুবকের 
হাতে দিয়ে তাকে তা মাটিতে রাখতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু যুবক ত৷ 
মাটিতে নামিয়ে রাখেন। আর বিভীষণ মাটি থেকে সেই বিগ্রহ কিছুতেই 
তুলতে না পেরে ভার গালে একটি চড় মেরেছিলেন। তারপরে তাড়া খেয়ে 
যুবকটি এই পাহাড়ের উপর উঠে বিনায়কে রূপান্তরিত হয়ে যান। 
বিনায়কের গালে সেই চড়ের চিহ্ন এখনও আছে। 

এই পাহাড়ের পাদদেশেও একটি বিনায়কের মন্দির আছে। তারই 
পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠবার সি'ড়ি। পাহাড়ে একশো স্তস্তের একটি 
মণ্ডপ আছে । সেখানে ধর্মালোচন। ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। একটি গুহা” 
মন্দিরের কারুকার্ধ সুন্দর । মণি মণ্ডপে একটি বিরাট ঘণ্ট! আছে, তার 
ওজন প্রায় আটষণ্রি মণ। এই পাহাড়ে যে শিব আছেন, সার নাম 
তায়ুমানাভার। তামিল ভাষায় তায়ুম আনাভার মানে যিনি মা হয়ে- 
ছিলেন। এই কাহিনী একটি ধামিক মেয়ের। ছেলে হবে বলে সে মায়ের 
কাছে আসছিল কাবেরী পেরিয়ে । কিন্তু ঝড় জলের জন্ নদী পেরোবার 
উপায় ছিল না। অসহায় মেয়েটি নদীর তীরে কষ্টে দেবতাকে ম্মরণ করতে 
লাগল। দেই ডাকে ম৷ এসে ধাত্রীর কাজ করলেন। মা তো নয়, স্বয়ং 
শিব এসেছিলেন মায়ের বেশে । তাই শিবের নাম এখানে তায়ুমানাভার । 

পাহাড়ের নিচে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। তার নাম টেপ্লাকুলম। 


প্রীরজম 


তিরুচি স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে শহরের উপকণে শ্রীরঙ্গম 
একটি বিখ্যাত তীর্থ। কাবেরী নদীর ছুই বাছুর মধ্যে এই ছোট শহরটি 
অবস্থিত। দ্বীপের মধ্যে শহর। দ্বীপটি তিরুচির সঙ্গে পুল দিয়ে যুক্ত। 

কিংবদন্তী আছে যে লঙ্কার রাজ! বিভীষণ রঙ্গনাথজীর মন্দির স্থাপন 
করেছিলেন। মন্দিরে বিভীষণের র্নাথকে অর্চনার মুতি আছে। লোকের 
বিশ্বাস যে এই মন্দির গ্ীষ্টের জন্মের আগে তৈরি হয়েছিল। নাভাজীর 
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ভক্তমাল গ্রন্থে আছে যে রঙ্গনাথজীর ছুই ভক্ত মামা আর ভাগনে স্পর্শমণি 
ছুরি করে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। স্বামী রাম কৃষ্ণানন্দের 
শ্ীরামান্ুজ চরিতে এই বিবরণ অন্য রকম। অষ্টম শতাবে তিরুমঙ্াই 
আলোয়ার একজন ভক্ত কবি নামে খ্যাতিলাভ করেন। এ'র শিষ্যদের মধ্যে 
ছারজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। একজন তর্কে সকলকে পরাস্ত করতে 
পারতেন, একজন ফু" দিয়ে তাল। খুলতে পারতেন, একজন প দিয়ে ছায়া 
ক্গপর্শ করে লোকের গতিরোধ করতে পারতেন এবং আর একজন জলের 
উপরে বিচরণ করতে পারতেন। গভীর অরণ্যের মধ্যে স্রীরঙ্গনাথজীর ভাঙ্গ। 
মন্দিরটি সংস্কারের জন্য তিরুমঙ্গাই যখন রাজ ও ধনীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
€চয়ে ব্যর্থ হলেন, তখন এই চারজন শিষ্য নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতায় 
গ্রচুর অর্থ সংগ্রহ করলেন। সেকালে এই তিরুমঙ্গাই ছিলেন দেশের 
জাসল রাজা । নিজে ভিক্ষুক থেকেও হুষ্টের দমন ও দরিদ্রের পালন করে 
€গছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য দক্ষিণ ভারতের রাজার! নানা ভাবে এই 
মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। 

প্রথম প্রাকারটি একুশ ফুট উচু ও তার বেড় ছু মাইলের বেশি। প্রথম 
গোপুরম পেরিয়েই একট] শহর--ঘর বাড়ি লোকজন, প্রশস্ত পথ ঘাট, 
ৰাজার হাট। আরও ছুটি গোপুরমের ভিতরে ঠিক এই রকম ভাবেই হাজার 
হাজার লোক বসবাস করছে। যাত্রীদেরও থাকবার ব্যবস্থা আছে, 
ষানবাহন আছে। এরই নাম শ্ত্রীরঙ্গম শহর। প্রথম তিনটি প্রাকার 
পেরোবার জগ্চ চারি ধারে চারটি করে গোপুরম আছে। কিন্তু চতুর্থ 
প্রাকারে আছে তিনটি গোপুরম। আর এ গোপুরম ছোট নয়। প্রায় 
দেড়শে। ফুট করে উ"চু, কারুকার্ধও স্ুন্দর। এইখানে আছে হাজার 
স্তস্তের মগুপ। তার নিচে পাথরে তৈরি বিভীষণের বিরাট রথ। একটি 
ব্ষ দরজার নাম বৈকুষ্ঠ দ্বার। বৈকুণ একাদশীতে রঙ্গনাথের সবচেয়ে বড় 
উৎসব হয়। সেদিন এই দরজা! দিয়ে শোভাযাত্রা করে দেবতা বৈকুঠে 
হান। হাজার স্তম্ভের সভামণ্ডপে আসেন রঙগনাথ। 

এই মন্দিরে একের পর এক সাতটি প্রাকার ও একুশটি গোপুরম । শেষ 
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প্রাকারের পর মূল মন্দির। মন্দিরটি ছোট, কিন্তু আকার ওক্কারের। 
শিখরে সোনার গম্মুজ। উপরে যে চারটি সোনার কলস তা চার বেদের 
প্রতীক। বিমানং প্রণবাকারং বেদশৃঙ্গম। ঠিক চড়ার কাছে আদি বিষুর 
সোনার মৃতি। মন্দিরের প্রাঙ্গণে সোনার তালগাছ ও পাথরের গরুড় 
সৃতি। গর্ভগৃহে অনস্ত শয়নে শায়িত বিষুমুত্তি, তার মাথায় শেষ নাঁগ ফণা 
বিস্তার করে আছেন। ইনিই রঙ্গনাথ। প্রদীপের আলোয় তার দর্শন। 
দেবী রজনায়কী লক্ষ্মী আছেন স্বতন্ত্র মন্দিরে । 

মন্দির প্রাঙ্গণে আরও অনেক দেবদেবী আছেন-_বিষুদ শ্রীদেবী, ভূদেবী, 
লীলাদেবী ও গোদাদেবী। গোদাদেবীর উপাখ্যান বড় সুন্দর। মাহুরা 
থেকে কিছু দূরে বাস করতেন বিখ্যাত বিষণুভপ্ত পেরিয়া আলোয়ার। 
পেরিয়া অপুত্রক ছিলেন। একদিন তুলসীর বনে তিনি এক কন্তা লাভ 
করেন। পরে এই মিষ্টভাষী কন্ঠারই নাম হয় গোদা। গোদ! মানেই 
মিষ্টভাষী। নারায়ণে অসীম ভক্তি ছিল গোদার। তাই বড় হয়ে বললেন 
যে নারায়ণ ভিন্ন আর কাউকে তিনি বিয়ে করবেন না। পেরিয়া উদ্বিগ্ন 
হলেন। কিন্তু তার পরেই স্বপ্নে আদেশ পেলেন যে গোদা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী 
এবং নারায়ণই তাকে বিয়ে করবেন। এদিকে শ্রীরঙ্গমের পূজারী ব্রাহ্মণ, 
আদেশ পেলেন যে গোদাকে বিবাহ সঙ্জায় সাজিয়ে মন্দিরে আনতে হবে। 
তার পরের ঘটনা! অলৌকিক । শিবিকা থেকে নেমে গোদা যখন বিগ্রহের 
সামনে এলেন, নারায়ণ দৃহাত বাড়িয়ে কাকে আলিঙ্গন করলেন, আর 
গোদ। অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই বিগ্রহ মুত্তিতে। 

আরও অনেক দেবদেবী আছেন--নৃসিংহ, রাম, লক্ষণ, সীতা ও 
হন্মান। তামিল রামায়ণ রচয়িত] বিখ্যাত কবি কাম্বারের সমাধি আছে। 
বৈষ্ণবাচার্য রামান্ুজ দীর্ঘকাল এই মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং একশো 
কুড়ি বছর বয়সে এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। ভার সম্প্রদায়ের নাম 
আচারী ব। শ্রীসম্প্রদায় ৷ শঙ্করাচার্ষের মায়াবাদে নাস্তিকতা প্রবেশ করবার 
পর তিনি সাধারণের উপযোগী করে বিশিষ্টাদ্বতবাদ প্রচার করেন। 
তিনি বলেছিলেন, ঈশ্বর তর্কের নন, তিনি মর্মের। বুদ্ধি দিয়ে তার দর্শন 
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নেই, হৃদয় দিয়ে কার উপলব্ধি। ভক্তি ও প্রেম দিয়ে তার প্রসাদ ভিক্ষা 
করতে হয়। হে শরণ্য, আমি অবিচল ও অনন্ত গতি হয়ে তোমার 
পাদমূলে শরণ নিচ্ছি। 


জন্দুকেশ্বর 


শ্রীরজম থেকে জস্ুকেশ্র শিবের মন্দির মাইল থানেকের বেশি হুবে না । 
এই মন্দিরও পাঁচটি উচু প্রাকারে বেষ্টিত। প্রথম প্রাকারের ভিতরে পথের 
ভুধারে অনেক ঘরবাড়ি। অস্থ প্রাঙ্গনগুলি ছোট। গ্রাঙ্গনের কোথাও 
মণ্ডপ, কোধাও ব1 মন্দির । মূল মন্দিরের ভিতরে সারাক্ষণ জল আসছে 
কোনখান থেকে । শিবের জপ. লিঙ্গ নাম এখানে সার্থক হয়েছে। 
ব্রাহ্মণের! বলেন যে কাবেরীর ভ্রোতের সঙ্গে যুক্ত একটি কৃপের জল 
এখানে প্রঅবনের মতো! সারাক্ষণ নির্গত হচ্ছে। 

মন্দিরের প্রাঙ্গনে একঠি প্রাচীন জাম গাছ আছে। ব্রিপুরারি শিব 
এই গাছের নিচে দীর্ঘকাল তপস্ত! করে জন্ুকেশ্বর নামে পরিচিত হয়েছেন। 
অনেকে বলেন যে পারববতী এখনও এখানে শিবের জন্য তপস্তা। রত। প্রাঙ্গণে 
তারও মন্দির সাছে এবং তার সামনের চাতালে মন্দিরের কাহিনী উৎকীর্ণ 
করা আছে চমৎকার ভাবে । 

তিরুচিরপল্লীতে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। অনেক হোটেল ও 
লজ আছে। টুরিস্ট বাংলো ও ইনস্পেকসন বাংলোও আছে কয়েকটা। 
রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে। শহরে বেড়াবার জন্ড বাস 
ট্যাক্সি প্রভৃতি যানবাহনের কোন অভাব নেই। 


ভিরুতাক্ামালাই 


অরুণাচল পাহাড়ে ভিরুভাক্মামালাই একটি বিখ্যাত তীর্থ। শিবের 
এখানে তেজ লিঙ্গ। ম্যাড্রাস থেকে রামেশ্বরের পথে ৯৯ মাইল দূরে 
ভিন্পুপুরম জংশন । সেখানে ট্রেন বদল করে কাটপাডি লাইনে ৪২ মাইল 
ঘরে তিরুভাক্লামালাই। অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে পঁচিশ একর জমি 
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জুড়ে এই মন্দির। তার এগারতলা গোপুর ২** ফুট উঁচু। চার দিকে 
চারটি গোপুরম। প্রাকার দিয়ে ঘের] মন্দির প্রাঙ্গণে এক হাজার স্তস্ভের 
একটি অপরূপ মণ্ডপ আছে। সভামণ্ডপ নাটমন্দির পার্বভী ও গণেশের 
মন্দিরও আছে। 

এখানে কাতিগাই দীপম দশ দিনের উৎসব। তখন লক্ষ লক্ষ যাত্রী 
এখানে আসেন। বিরাট সমারোহ । আলোয় উজ্জ্বল মন্দির, আগুনে 
উজ্জ্বল পাহাড়, এই রূপের তুলনা কোথাও নেই। তপস্তা করে পার্বতী 
কাতিকের পুণিমা তিথিতে শিবেৰ দর্শন পেয়েছিলেন একটি আগুনের শ্রিখার 
মতো । সেই থেকে চলে আসছে এই কা্গাই দীপম উৎসব । সেদিন 
স্থন্দর করে সাজিয়ে শিব ও পাবতীর উৎসন মুতি মণ্ডপে আন! হয়। আর 
তখনই একটি হাওয়াই বাজী ছোড়া হয় আকাশে । সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের 
উপরে আগুন জ্বলে ওঠে। এর জন্য অবশ্য আগে থেকেই ব্যবস্থা কর! 
থাকে। 

ভক্ত কৰি অরুণ গিরিনাথর এখানে ৰাস করতেন। জীবনে বীতরাগ 
হয়ে একদিন তিনি মন্দিরের গোপুর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। নিচে 
দাড়িয়ে ুত্রক্ষণ্য তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। স্ুত্রক্ষণ্য হলেন দেব 
সেনাপতি কাঠিক। অরুণ গিরিনাথরকে তিনি আশীবাদ করেছিলেন। 
এর পর তিনি ষোল হাজার গান লেখেন। তার মধ্যে তেরশো গান এখনও 
লোকের মুখে মুখে শোন যায়। স্ুত্রন্মণ্যের সঙ্গে এই কবিরও একটি সুন্দর 
মৃতি আছে পাহাড়ের পূব দিকে। 

আর একজন মহাপুরুষ বাস করতেন এখানে । মহথি রমন। এখনও 
তাঁর আশ্রম আছে এখানে, কিন্তু মহধি আর নেই। 


্‌ মাহুরাই 


তিক্লচিরপল্লী থেকে ৮৬ মাইল দক্ষিণে মাছুরাই তামিলনাড়,র ছিতীয় 
বৃহত্তম শহর এবং নিঃসন্দেহে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম শহর । এইখানেই 
ছিল তামিল সঙ্গম। খ্রীষ্টের জন্মের পাচশে৷ বছর আগে এখানকার এক 
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পাণ্য রাজার জামাতা বিজয় সিংহলের প্রথম রাজা হয়েছিলেন । মাহুরাই 
নাম কেন হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। পাণ্য রাজাদের 
গুরু ছিলেন অগন্তয । এর! শৈব ছিলেন। একদিন ধনগ্রয় নামে এক 
বণিক এখানকার কদন্ব বনের ভিতর দিয়ে আসবার সময় দেবরাজ ইন্দ্রকে 
এক স্বয়স্ত শিবলিল্পের পুজা করতে দেখেন। ধনঞ্জয় রাজ। কুলশেখরকে 
এই সংবাদ দিলে স্বপ্রে তিনি সুন্দরেশ্বর শিবের দর্শন পান। শিবের জটা 
থেকে যেন মধুর মতে! অমৃতক্ষরণ হচ্ছিল দেখে রাজ বুঝতে পারেন যে এই 
খানেই সুন্রেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ঘটনার পরেই রাজা 
কদন্ব বনের নাম করন করেন মধুর । মধুর থেকেই মাছুরাই । মন্দিরে একটি 
কদম গাছের গুড়ি আছে। তার চারিদিকে নাগের মূতি। মহিলার! এর 
পুজা করেন। শুধু এখানে এই মন্দিরে নয়, দক্ষিণ ভারতের যেখানেই 
নাগ মৃতি বেষ্টিত স্থলবৃক্ষ আছে সেখানেই মহিলারা পুজা করে থাকেন । 
রেলওয়ে স্টেশন থেকে আধ-মাইল দুরে মীনাক্ষী মন্দির । কে একজন 
বলেছিলেন যে শ্রীরঙ্গমের মন্দির শ্রেষ্ঠ তার বিশালতে, রামেশ্বর গাস্তীর্ষে 
শ্রেষ্ঠ আর সৌন্দর্যে মাহুরার মীনাক্ষী মন্দিরের তুলন! নেই। প্রাকারে 
ঘেরা এই মন্দিরের নটি গোপুরম আাছে। ভিতরে জোড়া মন্দির মীনাঙ্গী 
ও সুন্দরেশ্বর শিবের । বসন্ত মণ্ডপ মন্দিরের বাহিরে একটি সুন্দর মণ্ডপ । 
বিজয়নগর রাজ-বংশোদ্ৃত নায়ক রাজাদের মানুষ প্রমাণ মুতি এই মণ্ডপে 
সাজানে! আছে। অষ্ট লক্ষ্মীর মণ্ডপে এখন দোকান বসেছে । এই মণ্ডপে 
সপ্ত নেই, তার বদলে অষ্ট এশ্বর্ষের অধিকারিনী আটজন লক্ষী এই মণ্ডপের 
ছাদ মাথার উপরে ধারন করে আছেন। দরজার ঘৃধারে গনেশ ও 
কাঠ্িকের সুবিশাল মুতি। উপরের দিকে দেওয়ালের গায়ে অনেকগুলি 
বঙীন চিত্বে মীনাক্ষী দেবীর কাহিনী রূপায়িত করা আছে। মলয়ধ্বজ 
নামে এক পাণ্য রাজার পুত্র ছিল না। পুত্রকামেপ্ি যজ্ঞ করে তিনি যে 
কম্তা লাভ করেছিলেন, তারই নাম মীনাক্ষী। ইনি মণিপুর রাজকন্তা 
চিজ্ঞাদার মতে! মান্য হয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুদ্ধে ধিনি 
তাকে পরাজিত করতে পারবেন তারই গলায় তিনি বরমাল্য দেবেন। 
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তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন আটজন প্রার্থা। একে একে সাতজন তার 
কাছে পরাস্ত হলেন। ধার কাছে মীণাক্ষীর পরাজয় হল তিনিই 
সুন্দরেশ্বর ৷ শ্বয়ং শিব এসেছিলেন সুন্দরেশ্বর রূপে । পরিণয় হল ছুজনের। 

একটু চেষ্টা করলেই মন্দিরের পরিকল্লনাটি বুঝতে পারা যায়। স্পষ্ট 
দেখতে পাওয়া যায় যে ছুটি বিরাট মন্দির আছে পাশাপাশি, একটার গায়ে 
আর একটা, সুন্দরেশ্বর শিব ও দেবী মীনাক্ষীর মন্দির। পূর্ব বার দিয়ে 
প্রবেশ করে যদি সোজা এগিয়ে যাওয়া যায় তো সুন্দরেশ্বর শিবের দর্শন 
পাওয়া! যাবে। আর ডান হাতে পড়বে সহত্ত্ স্তস্তের মণ্ডুপ। এখন এই 
মণ্ডপ আর্ট গ্যালারিতে পরিণত হয়েছে। পঞ্চাশ পয়সা দর্শনী দিয়ে 
ভিতরে ঢুকতে হয়। মীনাক্ষী মন্দির এরই উত্তরে। শিবের মন্দির থেকে 
সে মন্দিরে যাবার পথ আছে। আবার দক্ষিণের দ্বার দিয়ে ভিতরে এলে 
এই মন্দিরই প্রথমে পাওয়! যাবে, আর প্রবেশ পথের ডান দিকেই দেখা 
যাবে পাথরে বাধানে। একটি সুন্দর জলাশয় । দেবরাজ ইন্দ্র এই সরোবরে 
স্বর্ণকমল দেখেছিলেন। এখনও এই জলাশয়ে পদ্মফুল ফোটে । পুরাকালে 
এর জলে সাহিত্যের বিচার হত। লোকে বিশ্বাস করত যে মূল্যহীন 
সাহিত্য ডুবে যাবে জলের তলায়, যে ভেসে থাকবে তারই দাম হবে 
সেকালের মানুষের কাছে । এই মন্দিরের আর একটি দর্শনীয় বন্ত হল 
মিউজিকাল পিলার। কয়েকটি সরু স্তস্ভে আঘাত করে যন্ত্র সঙ্গীতের 
ধ্বনি শোন! যায়। 

মাহুরাই শহর থেকে ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব আলাগার পাহাড়ে 
আলাগার কয়েল একটি বিষুর মন্দির । বিষুর নাম এখানে সৌন্দর রাজ 
পেরুমল বা আলাগার। আলাগার মানেই সুন্দর । একটি প্রাচীন 
শহরের ধবংসাবশেষের নিকূটে এই মন্দির । 

মাছরায় উৎসব লেগেই আছে। এই জঙ্ বিদেশীরা এই শহরকে 
বলত, এ সিটি অব ফে্িভালস্। শহরে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। 
হোটেল টুরিস্ট বাংলে। প্রভৃতি সব রকমের বাসস্থান আছে । রেলওয়ে 
স্টেশনে রিটায়ারিং ক্লমও আছে। দক্ষিণ ভারতের সমস্ত জায়গা থেকে 
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নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। শহরে বেড়াবার জন্ত ট্যাক্সি ও সাইকেল 
রিক্সা পাওয়া যায়। 


পালনি 


মাতুরা জেলায় পালনি পাহাড়ের উপরে পালনি দক্ষিণ ভারতের একটি 
বিখ্যাত তীর্থস্থান। পালনি কোডাইকানাল, পাহাড়েরই একটি অংশ। 
ডিগ্িগুল জংসন স্টেশন থেকে ৩৭ মাইল দূরে । মাছুরা থেকেও বাস 
যাতায়াত করে। স্ুত্রক্মণ্যের এই মন্দিরটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। 

অগস্তয খধষি কৈলাসে শিবের আরাধন। করে চেয়েছিলেন যে শিব ও 
পার্বতী তার তৈরি ছুটি পাহাড়ে দেখা দিন। এই পাহাড় ছুটির নাম 
শিবগিরি ও শক্তিগিরি। তারা সম্মত হয়ে সেই পাহাড় ছুটির উপর দেখা 
দিলে তিনি বললেন আমি দক্ষিণে আমার বাসস্থানে আপনাদের নিয়ে 
যাব। তারপর ইছুন্বন নামে তার এক শিষ্তকে সেই পাহাড় ছুটি নিয়ে 
দক্ষিণে যাত্রা করতে বললেন। ইছুম্বন গুরুর কাছে মন্ত্র শক্তি নিয়ে একটা 
বাকে এই পাহাড় ছুটি ঝুলিয়ে নিয়ে চলল এবং পালনি পাহাড়ে এসে 
কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্থ বসল । এই সময়ে স্ুত্রক্মণ্য খুব বিমর্ষ ভাবে এই 
দিকে এসেছিলেন । গণপতির কাছে তিনি হেরে গিয়েছিলেন। সেও এক 
স্থন্দর গল্প। একদিন শিব ও পার্বতী ত্কার ছুই পুত্র গণপতি ও স্ুব্রক্ষণাকে 
ডেকে বলেছিলেন, পৃথিবী পরিক্রমা করে যে আগে ফিরে আসতে পারবে, 
সে একটি আশ্চর্য ফল পাবে। এই কথা শুনে সুত্রক্গণ্য তার বাহন ময়ুরে 
চড়ে ছুটলেন। আর তিনি অদৃশ্য হবার পরে গণপতি শিব ও পার্বতীকে 
প্রদক্ষিণ করে এসে বললেন, ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যতে যত পৃথিবী ছিল 
আছে ও হবে, তা তোমাদের মধ্যেই আছে। আমি এই সমস্ত প্রদক্ষিণ 
করে এসেছি, কাজেই ফলটি আমারই প্রাপ্য । শিব বললেন, ঠিক কথা। 
এবং ফলটি তার হাতেই দিলেন। পরিশ্রাস্ত হয়ে ফিরে এসে সুত্রহ্ষণ্য 
বখন এ কথা শুনলেন তখন মর্মাহত হয়ে তিনি এই দ্রিকেই চলে এসেছিলেন । 
শিব তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ফল আর কিছু নয়, ফল তিনি 
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নিজেই। পালম নি, তুমিই ফল। সুত্রহ্ণ্য এখন পালনি পাহাড়ের 
শিবগিরিতে আছেন। এই পাহাড় ৪৫* ফুট উ"চু, ৬৫৯ সিড়ি ভেঙ্গে এই 
পাহাড়ে উঠতে হয়। 

নুত্রন্ষণ্য এই পাহাড়ে অধিষ্ঠান করছিলেন বলে ইছুস্বন এই পাহাড়. 
ছুটি আর নড়াতে পারেনি । তার সঙ্গে বিবাদ করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল । 
পরে তার স্ত্রীও অগস্ত্যের মধ্যস্থতায় প্রাণ ফিরে ,পেয়ে এই বর লাভ 
করেছিল যে সে নিজেত্ঠার মন্দিরের দ্বারপাল হয়ে থাকবে, আর যারা 
বাকে করে তার পুজার উপকরণ আনবে স্ুত্রহ্ষণ্য তাদের মনস্কামনা 
পুরণ করবেন। সেই থেকে যাত্রীরা এখানে বাঁকে করে পুজার উপকরণ 
নিয়ে আসে। 

পালনি স্টেশন থেকে মন্দিরের দূরত্ব ছু মাইল । পাহাড়ের উপরে 
রাত্রিবাসের ও আহারের ভাল ব্যবস্থা করেছে দেবস্থানম। 


রামেশ্বরম 


মাহুরাই থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে রামেশ্বরম হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ 
তীর্থের অন্ততম। এটি ভারতের চার ধামের একটি, অন্ত তিনটি ধাম হল 
পুরী দ্বারক ও বদ্রীনাথ। শিবের এখানে জ্যোতিলি । 

কিছু দিন পূর্বে ধনুস্কোডি নামে আর একটি তীর্থ ছিল রামেশ্বরের 
নিকটে। এখন তা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। রামেশ্বরে আসবার 
আগে যাত্রীর! ধনুক্কোডিতে এসে রত্বাকর নামে ভারত মহাসাগর সংলগ্ন 
একটি ছোট জলাশয়ে মল বিমোচন স্নান করত। বালি ও পাতার অলঙ্কার 
কৃত্যার কাছে নিবেদন করে সমুদ্র স্নানের অনুমতি নিত। এখানে এক মাস 
ধরে ছক্রিশ বার সমুদ্র স্নানের প্রথা ছিল। তিন দিনেও ছত্রিশ ্লানের 
অন্থমতি ছিল। সাধারণ যাত্রীর এক দিনেই ছত্রিশট! ডুব দিয়ে পূর্ব পুরুষের 
নামে পিওড দান করত। সীতা উদ্ধারের জন্ক রাম এখানে সমুদ্র বন্ধন 
করেছিলেন। লঙ্কা জয়ের পর সমুদ্র রামের কাছে বন্ধন মোচনের প্রার্থনা 
করেছিলেন। আর রামের আদেশে লক্ষ্মণ তার ধনু দিয়ে সেতুবন্ধ ভেজে 
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দিয়েছিলেন । এই জন্তেই এই স্থানের নাম হয়েছিল ধনুস্কোডি। সিংহলে 
যাবার জাহাজ তখন এখান থেকেই ছাড়ত। এখন ছাড়ে রামেশ্বর থেকে। 
নৌকোয় চেপে সমুদ্রে গিয়ে এই জাহাজে উঠতে হয়। 

রামেশ্বর একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের আয়তন পুব-পশ্চিমে পঁচিশ মাইল 
এবং উত্তর-দক্ষিণে ছ মাইলের বেশি কোথাও নেই । শঙ্থের আকার এই 
দ্বীপের । হাজার চল্লিশেক লোকের বাস। মাছুরা থেকে যে ট্রেন ছাড়ে 
তা সোজা এসে রামেশ্বরে ধঈাড়ায়। 

মূল মন্দির ছাড়াও এখানে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। তার 
মধ্যে প্রধান হল গন্ধমাদন পর্ত নামে একটি উচু জায়গায় রাম ঝরকা।। 
শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে । একান্ত রামেশ্বরম তিন মাইল, নান্থি 
নায়কী আম্মন হু মাইল, সীতাকুণ্ডম ও ভিল্লুরনি তীর্থম মাইল পাচেক 
দুরে। পশ্চিমের রেলপুলের নিকটে ভৈরব তীর্থম এবং ধনুক্কোভির দিকে 
কোদগুরমন কয়েল। | 

রামঝরকার দোতল। মন্দিরে আছে রামের চরণ চিহ্ন । এই মন্দিরের 
উপর থেকেই গোটা রামেশ্বর দ্বীপটা দেখা যায়। উত্তর দক্ষিণ ও পুর্বে 
অসীম জলরাশি, পশ্চিমে একটি ছোট সেতু দিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হচ্ছে। এখানে যাবার পথেও অনেক তীর্থ আছে। 
স্গ্রীব অজদ জান্ববান, পাণগুব ধর্ম ভীম অজুনি নকুল সহদেব--সকলের 
নামে তীর্থম। তীর্থম মানে কুণ্ড। কোথাও জল আছে একটুখানি, 
কোথাও নেই। দ্রৌপদী তীর্ঘসও আছে, ত৷ ভদ্রকালী আম্মন মন্দিরের 
কাছে। যে বালুকাময় পথ গন্ধমাদন পর্বতে উঠেছে, তার রঙ লাল। এই 
নিয়ে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। রাম রাবণ বধ করে ফিরে এসে শিব 
পুজা করবেন। হনুমান কাশী থেকে শিবলিঙ্গ আনতে গেলেন। ভার 
দেরি দেখে রাম বালির লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। হনুমান ফিরে এসে মর্মাহত, 
সার সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়ে.গেছে। রাম বললেন, তুমি এই লিঙ্গ তূলে ফেলে 
নিজের আনা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠীকর। এই আদেশ পেয়েই হনুমান তার 
লেজ দিয়ে বালির শিবলিঙ্গ জড়িয়ে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। 
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কিন্তু শিবের মায়ায় রক্তাক্ত কলেবরে ছিটকে পড়লেন সমুদ্রের ধারে । সেই 
দিনই হনুমানের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল রামেশ্বরের বালি । 

রামেশ্বরে শিব প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী আছে। রা 
সেতু বন্ধে পূর্বেই শিবপুজা করেছিলেন। সারা দিনে তারা যতটা সেন 
নির্মাণ করতেন, রাতে রাবণ ততটাই দিতেন ভেঙ্গে। সমুদ্রের পরামর্শে 
রাম শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাবণকে জব্ব করতে । তার পরে রাবণ আর 
কোন অনিষ্ট করতে পারে নি। রাম ঝরকায় ধ্রাড়িয়ে রাম তার সেতু 
নির্মাণ দেখতেন, দেখতেন তার সৈম্ত পরিচালনা । লঙ্কা জয়ের মন্ত্রণা 
করেছেন এইখানে বসে। ধাকে আমর! দেবতা বলে মানি ও মহাকাব্যের 
নায়ক বলে জানি, এইখানে ্লাড়িয়ে তাকে আমাদের মতোই মানুষ বলে 
মনে হবে। নাসিকের পঞ্চবটি বন থেকে সীতা অপহৃত হয়েছিলেন। 
সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে রাম-লক্ষণ এসেছিলেন তুঙ্গভদ্রার তীরে কিস্বিদ্ধ্যায়। 
হাম্পির খধ্যমূক পর্বতে স্ুগ্রীবের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সাম্ুচর 
সুগ্রীব তখন বালীর ভয়ে এই মতঙ্গারণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন রাম বালী 
বধ করে সুগ্রীৰকে কিস্কিন্ধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সীতার সংবা 
আনলেন হনুমান, লঙ্কার অশোক বনে তিনি বন্দিনী। রামনাদ রেলওয়ে 
স্টেশন থেকে সাত মাইল দক্ষিণে দর্তশয়মমে পৌছে তৈরী হল সমুজ্রের 
উপরে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা! । দর্ভ বা কুশের উপরে শয়ন করে বরণের 
উপাসনা করে রাম সমুদ্র বন্ধনের অনুমতি নিলেন। খানিকটা! দুরে 
দেবীপত্তনমে নবগ্রহের পূজা করলেন। আজও সমুদ্রের জলে নটি প্রস্তর 
খণ্ড উপরে জেগে আছে। আদি সেতুর নির্মাণ শুরু হল দর্ভশয়নম থেকে। 

শোন! যায় যে এক কুঁড়ের নিচে ছিল রামেশ্বর শিবলিঙ্গ । একজন 
সন্গ্যাসী তার পুজা করতেন। সিংহলের এক রাজা মন্দিরের গর্ভ গুহটি 
নির্মাণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি । সাড়ে তিনশে৷ বছর ধরে এই মন্দিরটি 
গড়ে উঠেছে। মন্দিরের সব চেয়ে পুরাতন অংশটি সিংহলে পালিশ করা 
পাথরে তৈরি। কাণ্ডির কররাজা সেকরার নাম এর সঙ্গে যুক্ত । দক্ষিণ 
ভারতের সমগ্ড বন্দরের আয় এই মন্দির নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হয়েছিল। 
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১০০ ফুট উ“চু গোপুরমের ভিতর দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে হয় 
সাহেবরা এই মন্দিরের বয়স তিনশে! বছরের কিছু বেশি বলে অনুমান 
করেন। তাদের মতে এই রামেশ্বরের মন্দির হল দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্লের 
এমন একটি নিদর্শন যে তাতে সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে শ্রেণীগত ক্রুটিও 
প্রকাশ হয়ে পড়েছে । কিন্ত সাধারণ যাত্রী মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দার 
সামনে দাড়িয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। কী বিরাট, 
কী গম্ভীর, কী সুন্দর । ৪,০০০ ফুট লম্বা, আর প্রায় ২৪ ফুট প্রশস্ত। 
ছধারের বড় বড় স্তপ্ভের উপরে ছাদ। সেই থামের গায়ে বিচিত্র কারুকার্য 
নেই দক্ষিণের অন্তান্ত মন্দিরের মতো । দেওয়ালে রঙেও কোন জৌলুস 
নেই। সমগ্র ভাবে একটি বিরাট কীতির মহিমা আছে, নেই কোন সবক 
শিল্লের আবেদন | 

প্রদীপের আলোয় রামেশ্বর দর্শন করতে হয় দূর থকে । মন্দিরের 
সর্বত্র বিদ্যুতের আলো।, কিন্তু গর্ভগুহে ঘৃতের প্রদীপ। কপ্ুরের আলোয় 
আরও ভাল দেখ! যায় দেবতাকে । গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন পাষাণ 
দেবতা । কী কঠোর তপস্তায় সেই ধ্যান ভঙ্গ হবে তা তিনিই জানেন । 
পূজারী উদাত্ত স্বরে মস্ত্রোচ্চারণ করেন, দুরে দাড়িয়ে ভক্তরা কর জোড়ে 
স্তব্ধ হয়ে থাকেন। শাস্ত সমাহিত পরিবেশ । 

এখানে নিজের হাতে বাবার মাথায় ফুল বেলপাতা চড়াবার অধিকার 
কারও নেই। এই মন্দির পরিচালনার জন্য এখানে একটি দেবস্থানম কমিটি 
আছে। একজন বেতনভোগী ট্রা্টি মাছুরা থেকে জমিদারী দেখাশোনা 
করেন। আর রামেশ্বরে তার সহায়তা করেন একজন কোষাধ্যক্ষ ও 
একজন পেশকার। পুজারীরা বেতনভোনী ব্রাহ্মণ। পুজার্চনা ও 
অভিষেকাদি করবার রীতি পেশকারের নিকট নানা মূল্যের টিকিট কিনে। 

এখানেও অক্পপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর আছেন। বাইশটি তীর্থম আছে মন্দিরের 
প্রাকারের ভিতরে । তার মধ্যে কোটি তীর্থম ও সর্ধ তীর্ঘথমের জল যাত্রীরা 
দড়ি দিয়ে ঘটি নামিয়ে কুণ্ড থেকে তুলে মাথায় ঢালেন। অনেকে স্নান 
করেন অগ্নি তীর্ঘে। মন্দিরের পৃ গোপুরম দিয়ে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে এই 
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তীর্থ। যে কোন তীর্থ স্থানে গেলে দেবতার শেষ আরতি দেখতে হয়। 
মন্দিরের ভিতর তখন শু ও পরিচ্ছন্প পরিবেশ। পুজারীরা উদাত্ত কে 
বেদপাঠ করেন, বাছ্ভ ও যন্ত্র সঙ্গীত শোন। যায় অনেক মন্দিরে । শয়ন 
আরতির নান] ব্যবস্থা দেখা যায়। দেবতার ভোগ মুতি নিয়ে দেবীর কাছে 
যাওয়া হয়। ভোরবেলায় সেই মূতি আবার ফিরিয়ে আনা হয়। রামে- 
শ্বরের আরতি ন৷ দেখলে তীর্ঘ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। 

এখানে রাত্রি বাসের জন্য মীনাক্ষী লজ, দেবস্থানমের রেস্টহাউস ও 
কটেজ এবং বিনে ভাড়ার চৌল্টি, ৰা ধর্মশালা আছে। রেলওয়ে স্টেশনে 
“রটায়ারিং রমও আছে। 


তিরুচেচ্দুর 


মন্নার উপসাগবের তারে তিরুচেন্ুর একটি রমণীয় তীর্থস্থান। মাতুরাই 
থেকে এর দূরত্ব ১৩৫ মাইলের মতো । তিরুনেলগভেলি জংশন হয়ে যেতে 
হয়। বেলওয়ে স্টেশন আছে, আবার তিরুনেলভেলি থেকে বাসেও 
যাতায়াত করা যায়। কন্ঠাকুমারী যাবার পথে এই তীর্থ দর্শনের কোন 
অন্ুবিধা নেই। তিরুচেন্দুর থেকেও কন্ঠাকুমারীর বাস আছে। সমুদ্রের 
ধারে নৃতন পথ তৈরি হয়েছে। 

এখানে সমুদ্রের তীরে সুত্রহ্ষণ্যের মন্দিরটি প্রাকৃতিক সৌন্দধে অপরূপ। 
কোন প্রাকার দিয়ে ঘের নয় বলে যাত্রীরা সমুদ্রে সান করে বেলাভূমির 
উপর দিয়ে এই মন্দিরে পুজার্চনা! করতে আসেন। সমুদ্রের জোয়ার 
মন্দিরের পাদদেশ ধুয়ে দিয়ে যায়। সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত গোপুরম আছে 
শহরের দিকে । মন্দিরের পথ আচ্ছাদদিত। 

স্ুত্রক্ষণ্য কাতিকের নাম। এ'র জন্ম সম্বন্ধে এ দিকে যেকাহিনী 
প্রচলিত আছে তা কিছু অন্ত রকম। স্ুুরপদ্প নামে এক অস্থরের উৎপাতে 
অস্থির হয়ে দেবতারা কৈলাসে শিবের কাছে এসেছিলেন প্রতিকারের জন্। 
কাদের অভিযোগ শুনে তার তৃতীয় নেজ্র থেকে হুবার তেজ নির্গত হল। 
আগ্নি সেই তেজ ধারণ করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। গঙ্গা থেকে সেই 
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তেজ হিমালয়ের শরবনে এসে ছটি শিশুতে পরিণত হল এবং ছজন কৃত্তিকা 
তাদের লালন করেন। তারপর পারধ্তী শিবের নিকট দ্বিতীয় পুত্র চাইলে 
শিব তাকে শরবন দেখিয়ে দেন। পার্ধতী সেই শরবনে ছটি শিশু দেখে 
বিস্ময়ে ও আনন্দে তাদের জড়িয়ে ধরতেই তাদের দেহ এক হয়ে যায়, কিন্তু 
মাথা রয়ে যায় ছটি। এই জন্যই তার নাম হয় যন্ুখ ষড়ানন বা অরুমুগ। 
স্ব, কুমার, মুরুগ বা সুত্রক্ষণ্য নামেও তিনি পরিচিত । উত্তর ভারতে 
সার নাম কা্তিকেয় বা কাতিক। 

কাতিক হলেন দেব সেনাপতি । সুরপন্মকে বধ করবার জন্য কৈলাস 
থেকে তিনি দক্ষিণে তিরুচেন্দুরে এলেন সসৈম্ভে এবং শিব প্রতিষ্ঠা করে 
পূজা করলেন শিবের। তিরুচেন্দুরের নিকটেই সমুদ্র-ছূর্গ মহেন্দ্র গিরিতে 
ৰাঁস করত সুরপদ্ম ও তার ভ্রাতারা । তাদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ হল কাত্তিকের। 
জ্রাতার নিহত হল। পরাজিত স্ুরপদ্ম ময়ুরের রূপ ধারণ করেছিল । এই 
যুদ্ধে ইন্দ্র ছিলেন কাত্তিকের বাহন। কান্তিক এইবারে ময়ুরকেই নিজের 
ৰাহন রূপে গ্রহণ করলেন। 

স্কন্দ পুরাণের মতে কাতিকের ছটি মন্দিরের মধ্যে প্রধান হল পালনি, 
ভারপরেই তিরুচেন্দুরের স্থান। দক্ষিণে কাতিকের ছুই স্ত্রী। দেবসেনা ও 
ৰল্লি। বল্লি একজন আদিবাসী রাজার কন্ঠা। তার সঙ্গে কাতিকের যুদ্ধ 
হয়েছিল। একটি গুহ! আছে বল্লির নামে, তার মধ্যে মৃত্তি আছে। আর 
একটি কুণ্ডের জলে আছে প্রাকৃতিক বিস্ময়। উপরের একটি গন্ধকের 
কালে! জলের বড় কুণ্ডের নিচে খুবই ছোট আর একটি কুণ্ডে পরিস্কার 
পানীয় জল পাওয়া যায়। কাতিকের সৈন্যরা অস্থুরদের সঙ্গে যুদ্ধে তৃষ্ণার্ত 
হলে কাতিক তার বল্লম দিয়ে খু'ড়ে পানীয় জলের এই ব্যবস্থা করেছিলেন । 

এখানে ডিস্রিক্ট বোর্ডের রেস্টহাউস আছে। মন্দিরের দেবস্থানও 
যাত্রীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছেন। 
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শ্রীবৈকুষ্ঠম 

তিরুনেলভেলি থেকে তিরুচেন্দুর যাবার মাঝপথে তাঅপনী নদীর তীরে 
জীবৈকুষ্ঠম বৈকুনাথের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। সোমুক নামের একজন 
অনুর বেদ চুরি করেছিল। সেই বেদ উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা এখানে তপন্তা 
করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের তীর্থদর্শনে বেরিয়ে চৈতন্যদেব এখানে 
এসেছিলেন। 

আলোয়ার তিরুনগরী 

প্রীবৈকুষ্ঠম থেকে ৩ মাইল দূরে আলোয়ার তিরুনগরীও একটি বৈষ্ণব 
তীর্থ। আদিনাথ ল্বামীর বিরাট মন্দিরের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। 
নাম্মালোয়ার ও মনভল। মুনি এখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । 


পাপনাশম 


তিরুনেলভেলির সঙ্গে যুক্ত পালমকোট্রা শহর থেকে সড়ক পথে ২৯ 
মাইল দূরে পাপনাশম একটি রমণীয় তীর্ঘস্থান। ট্রেনে তিরুনেলভেলি 
থেকে ত্রিবেন্দ্রামের পথে অন্ব। সমুদ্রমে নামতে হয়। তাত্রপর্ণী নদী এখানে 
পাহাড় থেকে ৮* ফুট নিচে জলপ্রপাতের মতো! নেমেছে। অদূরে 
অগন্ত্যের মন্দির । 

শুচীজ্রম 

তেরুনেলভেলি থেকে কন্ঠাকুমারীর পথে ৫* মাইল দূরে শুচীন্দ্রম 
একটি মন্দিরের জন্ঠ বিখ্যাত। তিরুনেলভেলি ও ব্রিবেন্ত্রাম থেকে কন্া- 
কুমারীর পথ এসে নাগের কয়েলে মিলেছে। এই শহরের অনতিদূরে এই 
মন্দিরটি প্রথান রাজপথ থেকে খানিকটা ভিতরে। কন্ঠাকুমারী এখান 
থেকে মাইল দশেকের বেশি নয়। 

পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল জ্ঞানারণ্য। মহধি অত্রির আশ্রম 
ছিল এইখানে। তার পতিব্রতা পত্বী অননুয়ার খ্যাতি তখন চারিদিকে 
ব্যাপ্ত হয়েছে । দেবধি নারদ সেই কথা দেবলোকে রাষ্ট্র করলেন, বললেন 
যে অনস্ুয়ার চেয়ে বড় সতী ত্রিলোকে আর নেই। এই কথা শুনে 
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ঈর্ষাহ্িত হলেন দেবতার পত়ীরা। ব্রহ্ম! বিষু মহেশ্বর বাধ্য হলেন এর 
পরীক্ষা নিতে । একদিন তিনজনে ব্রাঙ্গণের বেশে অত্রির আশ্রমে এসে 
উপস্থিত হলেন। অত্রি তখন গুহে নেই, তপস্তার জগ্ঠ তিনি হিমালয়ে 
গেছেন। অতিথি সকার করতে এগিয়ে এলেন অনস্ুয়া। কিন্তু ছদ্মবেশী 
দেবতারা বললেন, নগ্ন হয়ে খাগ্ঠ পরিবেশন করলেই তারা তা গ্রহণ করতে 
পারেন। অনন্থুয়া চমকে উঠলেন এই কথ! শুনে । তবে কি অতিথিদের 
তিনি ফিরিয়ে দেবেন! তখনই তার স্বামীর কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল 
তার পাদোদকের কথা । এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার উপায় তখনই 
তার মাথায় এল। তিনি সেই পাদোদক এনে অতিথিদের মাথায় ছিটিয়ে 
দিয়ে বললেন, বালো ভব, মানে শিশু হয়ে যাও। দেখতে না দেখতেই 
দেবতারা শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তাদের সামনে অনসুয়ার 
আর কোন লঙ্জ। রইল না। তিনি তাদের সৎকার করলেন, আর 
দেবতার ভূলে গেলেন ঘরে ফেরার কথা। দেবধি নারদ আবার ছুটলেন 
দেবলোকে ৷ বললেন, সবনাশ হয়েছে। ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর এখন শিশু হয়ে 
'অন্রির আশ্রমে খেল করছেন। ভয় পেয়ে ছুটে এলেন তাদের পত্রীরা, 
কিন্ত নিজেদের পতিদের আর চিনতে পারলেন না। এমন সময় অব্রি 
ফিরলেন তপস্যা শেষ করে। সব কথা শুনে তিনি কমণ্ুলুর জল শিশুদের 
গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। তাতেই দেবতার! নিজ রূপ ফিরে পেলেন। সেই 
অবধি এই ্রিমৃতি ব্রহ্মা বিষুর মহেশ্বর বাস করছেন জ্ঞানারণ্যে। শুচীন্দ্রমের 
মন্দিরে এই তিন দেবতারই পৃজ। হয়। ৰা 

জ্ঞানারণ্য থেকে এ জায়গার নাম শুচীন্দ্রম কেন হল, সে সম্বন্ধেও 
একটি কাহিনী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্যভিচার করেছিলেন গৌতম খষির 
পত্বী অহল্যার সঙ্গে । আর গৌতমের শাপে তার সার! দেহে অশুচি চিহ্ন 
দেখা দিয়েছিল । গৌতমের কাছে ইন্দ্র শাপ মুক্তির উপায় জানতে চাইলে 
তিনি তাকে এই জ্ঞানারণ্যে তপস্ত! করতে বলেছিলেন। অব্রিঅননুয়ার 
আশ্রমে তখন ক্রহ্মা। বিষু। মহেস্বরের বাস। ইন্দ্র এখানে তপস্তা করে শুচী 
হবার পরে জ্ঞানারণ্যের নাম শুচীন্দ্রম হয়েছিল । শুচীন্মের লোক দাবী 
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করে যে এখানকার ব্রহ্ম মন্দিরটি দেবরাজ ইন্দ্রের তৈরি । এখনও প্রতি 
রাত্রে দেবরাজ আসেন ব্রহ্ম! বিষু ও মহেস্বরের পুজা করতে। ইন্দ্রের পুজা 
শা পেলে তার। অপুজিত থাকেন। 

বিশাল একটি পুক্ষরিণীর ধার দিয়ে মন্দিরে যাবার পথ। গোপুরম 
আছে সামনে, ছুধারে দোকান পাট। পুরুষদের এখানে খালি গায়ে মন্দিরে 
ঢুকতে হয়, প্যাপ্টের উপরে লুির মতো করে ধুতি জড়িয়ে নিলে চলে বলে 
ধুতি ভাড়া পাওয়া যায়। 

রামেশ্বরের মন্দিরের মতো এখানেও একটি সুন্দর বারান্দা আছে, হুধারে 
কারুকার্য করা স্তস্ত। এক জায়গায় মাছুরার মীনাক্ষী মন্দিরের মতে 
চারটি সরু থাম আছে পাশাপাশি । তার উপর করাঘাত করলে চারটি সুর 
বাজে চার রকম যন্ত্রের মতো। মন্দিরের মধ্যে একাধিক মণ্ডপ ও অনেক 
দেবতা । হনুমানের বিরাট মৃতি দেখে বিশ্মিত হতে হয়, তিন চার জন 
মানুষের সমান উ*চু। ভমরু হাতে শিবের দণ্ডায়মান মৃতি, নৃত্যপর 
বেন্ুগোপালের যুত্তি এবং বংশীধারী বিষুণর চতুভূর্জ মুতি। এ ছাডাও 
আনেক দেবদেবী আছেন। 


কল্টাকুমারী 


ভারতের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারী একটি সুন্দর তীর্থ। লোকে বলে, 
তিন সমুদ্রের মিলন হয়েছে এইখানে-_পুর্ধের বঙ্গোপসাগর আর 
পশ্চিমের আরব সাগর এখানে দক্ষিণের ভারত মহাসাগরের সঙ্গে 
মিলেছে। কন্যাকুমারী একটি বিস্ময়কর স্থান। সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে 
বড় বড় পাথর ও বালির সমাবেশে এবং সারাক্ষণ সমুদ্রের ডাকে তার 
চিরকালের আকর্ষণ। 

কুমারী ব৷ কম্তাকুমারীর মন্দির থেকে এই স্থানের নাম হয়েছে কন্তা- 
কুমারী । বাণাস্থুরকে বধ করবাঁর জন্ ছুর্গা এখানে কুমারী হয়ে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তর্ধ্য বাণান্থর কঠোর তপন্তা করে ক্রহ্মার কাছে বর 
পেয়েছিলেন যে দেব দানব যক্ষ নর গন্ধর্ব কিন্নর কেউ স্কাকে বধ করতে 


শর্ভও 


তীর্থ ১০ 


পারবে না। বাণান্থুর তারপরে ত্রিভুবন জয় করে দেবরাজ ইন্দ্রকে 
তাড়ালেন অমরাবতী থেকে । নিব্শসিত ইন্দ্র যজ্ঞ করলেন বিষুর 
পরামর্শে । সেই যজ্ঞের আগুন থেকে এক কুমারী কন্যার জন্ম হল। এই 
কম্ঠাই বধ করবেন বাণাস্থরকে ৷ কিন্তু তার আগেই দেবাদিদেব মহাদেবের 
সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়ে গেল। ইন্দ্র প্রমাদ গনলেন। এই কন্ঠার 
বিবাহ হয়ে গেলে বাণাস্থরকে বধ করবে কে! ইন্দ্র তাই দেবধি নারদের 
শরণাপন্ন হলেন; বললেন, এই বিবাহ পণ্ড করতেই হবে। নির্দিষ্ট দিনে 
শিব সেজে গুজে যাত্রা করলেন ষাড়ের পিঠে চেপে, লগ্ন উত্তীর্ণ হবার 
আগে তাকে কন্তাকুমারী পৌছতে হবে। তা না হলে শর্ত মাফিক এ বিয়ে 
আর হবে না। কিন্তু জ্ঞানারণ্যে অব্রি মুনির আশ্রমের কাছে এসে তিনি 
নারদের সাক্ষাং পেলেন। নারদ তার সঙ্গে শান্ত্রালোচনা জুড়ে দিলেন। 
সে আলোচন। শেষ হবার আগেই লগ্ন পার হয়ে গেল। শিব জ্ঞানারণ্যেই 
রয়ে গেলেন। তার অধিষ্ঠান এখন শুচীন্্রমের মন্দিরে । আর কন্ঠাকুমারীতে 
আজও অপেক্ষা করছেন সেই কুমারী কন্তা। 

এখানে সমুদ্রের ধারে মাতৃতীর্ঘের স্নানের ঘাট। এই ঘাটে ম্নান করে 
পরশুরামের মাতৃহত্যার পাপ স্বালন হম্মেছিল। মহাতআ্বা গান্ধীর স্মৃতি 
মন্দির হয়েছে সমুদ্রের ধারে । আর সমুদ্রের মধ্যে বিবেকানন্দ পাহাডে 
তৈরি হয়েছে বিবেকানন্দর স্মৃতি মন্দির । নৌকায় করে সেখানে যেতে হয়। 

কন্ঠাকুমারীর মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে পুরুষদের জামা খুলে ধুতি 
পরতে হয়। বাজারের মধ্য দিয়ে মন্দিরের পথ। উচু গোপুর নেই, 
আছে নিচু গেট। তারই ধারে কোন দোকানে জামা খুলে রেখে কোমরে 
কাপড় জড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশের রীতি। প্রাঙনের পুর্ব দিকে সমুদ্রের 
ধারেও একট] দরজা আছে, কিন্তু সেটি বন্ধ থাকে । এই দরজ। দিয়ে বেরিয়ে 
ধাপে ধাপে সমুদ্রের জলে নামা যায়। ঘাটের সামনে যে ছটি শ্থাড়া 
পাহাড়, তারই নাম বিবেকানন্দ পাহাড়। স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্র সাতরে 
এ পাহাড়ে উঠে তপস্তা করেছিলেন । তারই জন্য এ পাছাড়ও এখন তীর্ধে 


পরিণত হয়েছে। 
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মন্দিরের ভিতরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ ও 
ফুলের মালায় সাজানো হয় মন্দিরের অভ্যস্তর। ধূপ দীপ বাচ্ ও উদাত্ত 
মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে কন্ঠাকুমারীর দর্শন। চন্দনচিত কন্ছুমরঞ্রিত বালিকা 
মুতি। বসনে ভূষণে মাল্য ও সৌরভে তার অধিবাস তখন সম্পন্ন হয়েছে। 
শিবের আগমনের প্রতীক্ষায় দেবীর তখন মোহিনী মূত্তি। কিন্তু নিকটে 
যাবার উপায় নেই, পিতলের হাতল ধরে দূর থেকেই দেবীকে দেখতে হয়; 
তার উজ্জল মুখে হলজল করে জ্বলে ছুটে হীরে, একটা কপালে ও একটা 
নাকে । নাকের হীরেটা মনে হয় প্রদীপের শিখার মতো কাপছে। এর 
পর সকালের দর্শন অন্ত রকম। বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্ত 
শিব আসেন নি। সে কী অপরিসীম ক্ষোভ ভার। গলার মাল! ছিড়ে 
ফেললেন, খুলে ফেললেন মহার্থ বসনভূষণ। প্রেম ধার ব্যর্থ হল, কী 
প্রয়োজন তার বাহিরের আড়ম্বরে ! দেবীর সেই অরক্ষণীয়। কুমারী মৃততি 
সকালের দর্শনে । 

কম্ঠাকুমারীতে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। কেপ হোটেল, 
কেরাল। হাউস ও মীনাক্ষী ভবন ভাল হোটেল। সরকারী রেস্ট হাউস, 
টুরিস্ট বাংলো, বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল গেস্ট হাউস ও ধর্মশাল। আছে। 
কেরাল।র প্রধান শহর ভ্রবেন্ত্রাম ও নাগেরকয়েল থেকে বাস যাতায়াত 
করে। সম্প্রতি ব্রিবেন্দ্রাম থেকে কন্ঠাকুমারী পর্যস্ত রেলপথও বিস্তৃত 
হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীর রাজ্যের জন্মু শহর থেকে কন্ঠাকুমারী 
পর্যন্ত দূরপাল্লার ট্রেন চলবে। 


ক্রীলঙ্ক। 


তন্ত্রড়ামণি অনুসারে শ্রীলঙ্কা একটি মহা গীঠ। সতীর নুপুর পড়েছিল 
এইখানে । দেবী ইন্দ্রাক্ষী ও ভৈরব রাক্ষসেশ্বর। কিন্তু শিব চরিত মতে 
লক্ক। উপগীঠ এবং ভৈরবের নাম রক্ষেশ্বর। শ্রীলঙ্কা এক ষময়ে ভারতের 
অন্তর্গত ছিল, এখন একটি শ্বাধীন দেশ। এই দেশের কোন খানে এই 

গ্গীঠস্থান অবস্থিত ত। আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে। 
১৫6. 


কেরাল। 
জিবেক্দরাম 


কেরালা রাজ্যের প্রধান শহর ভ্তিবেন্দ্রাম কন্ঠাকুমারী থেকে ৫৪ মাইল 
উত্তরে । ম্যাডাম ও এর্ঁকুলম থেকে মিটার গেজ ট্রেন আসে । এখান 
থেকেও কণ্ঠাকুমারীর বাস নিয়মিত যাতায়াত করে। সম্প্রাতি ট্রেন 
$লতেও শুরু করেছে। মহাভারতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বনবাস 
কালে পঞ্চপাণ্ডব ত্রিবেজ্্রামের পদ্মনাভ স্বামী দর্শন করেন। চৈতম্তদেৰ 
'এই তীর্থে এসেছিলেন । রামান্ুজ ও যমুনাচার্য এখানে দেবতার স্তব গান 
করেছেন। ত্রিবাস্থুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মার্ডও বর্মা পদ্মনাভের প্রাচীন 
মন্দিরটির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন। বিষ্ণুর অনস্তশয়ণ মৃতি। 
রাজা দেবতার নামে নিজের রাজ্য উৎসর্গ করে তার প্রতিনিধি রূপে রাজ্য 
শাসন করতেন। মূল মন্দিরটি কত দিনের পুরাতন তাঁজানা যায় না। 
কিংবদন্তী অন্ুদারে এটি খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পুর্বে নিগিত 
হয়েছিল। মন্দিরের গোপুর আয়তনে বিশাল হলেও উচ্চতায় মাত্র সাত 
তলা । আকারে প্যাগোডার মতো। লোকের বিশ্বাস যেচার হাজার 
রাজমিদ্ত্রী ও ছ হাজ্জার মজুর একশে। হাতির সাহায্যে ছয় মাসে এই 
মন্দিরটি নির্নাণ করেছিল। কুলশেখর মণ্ডপে তিনশে! ছিয়াশিটি কারুকার্য 
মণ্ডিত স্স্ত আছে। সেগুন কাঠের ধ্বজস্তস্তটি সোনার পাতে মোড়া। 
তিরিশ মাইল দূর থেকে হাতির পিঠে করে এই কাঠ আনা হয়েছিল। 
একটি হুর্গের কেন্্রস্থলে এই মন্দির অবস্থিত এবং এর সামনেই পদ্পুতীর্থম 
নামে একটি জলাশয় আছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে আরও অনেক ছোট ছোট 
মন্দির আছে। তাতে আছেন নরসিংহ রাম কৃষ্ণ বেদব্যাস অশ্বখমা গণেশ 
হরিহরপুত্র অঞ্জনেয় ও ক্ষেত্রপাল। হরিহ্রপুত্র কেরালার নিজন্ব দেবতা। 
এদিকে প্রবাদ আছে যে সমুদ্র মন্থনের পরে বিষু যে মোহিনী মুতি ধারণ 
করে অমৃত কুম্ত হরণ করেছিলেন, সেই মুঠিতে শিবের সঙ্গে মিলনে এই 
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পুত্রের জন্ম হয়। ইনি সাস্তা ও আইয়াপান নামেও পৃজিত হচ্ছেন নানা 
স্থানে। 

এই মন্দিরে প্রবেশের জন্ত নানারকম কড়াকড়ি আছে। নিদিষ্ট সময় 
ছাড়া প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। পুরুষদের উর্ধাঙ্গ অনাবৃত করতে হবে 
এবং প্যাণ্ট খুলে ধুতি পরতে হবে । প্যান্টের উপরে ধুতি জড়ালে চলবে না। 
রেলওয়ে স্টেশন থেকে এই মন্দির দূরে নয়। শহরে বাস ট্যাক্সি সাইকেল 
রিক্সা পাওয়া যাঁয়। বাসস্থানের অভাব নেই। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম 
আছে ও নিকটে একটি বিরাট সত্রম ও রেষ্টহাউসও আছে। 


বর্কল৷ 


ত্রিবেন্ত্রীম থেকে এর্ঁকুলমের পথে ৩২ মাইল উত্তরে বর্কলা একটি ত্থ 
স্থান। সমুদ্রের নিকটে জনার্দন মন্দিরটি একটি উঁচু টিলার উপরে। 
বর্কল1 নামের স্টেশনে নেমে ট্যাক্সিতে বা হেঁটে মাইল খানেক পথ যেতে 
হয়। পথের ধারে পাথরের সিড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে পাশাপাশি ছুটি 
ছোট মন্রির। গোপুরম নেই, মণ্ডপ নেই। সমুদ্র এখান থেকে দেখা 
যায় না। প্রথমটি শিবের, তার পরেরটি জনার্দনের। শান্ত নিগ্ধ পরিবেশ 
এই মন্দিরের । জনার্ধন মন্দিরের দরজার ছুপাশে ছুটি দ্বারপাল। ভিতরটা 
নাটমন্দিরের মতো প্রশস্ত। তার পরে গর্ভগৃহে জনার্দানের সুন্দর মৃতি। কে 
একজন বলেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের একশো আটটি বিষ্ুর মন্দিরে 
প্রভুর এমন সুন্দর মুর্তি আর নেই। 

এই মন্দিরে জাহাজের একটা ঘণ্টা আছে। কেমন করে জাহাজের 
ঘণ্টা মন্দিরে এল, তার একটি অলৌকিক গল্প আছে। শিলালিপি থেকে 
জানা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই মন্দিরটি নিসিত হয়েছিল। 
তার অনেক পরে বিদেশীরা এ দেশে ভাগ্যাম্বেষনে আসতে শুরু করে। 
এই মন্দিরের দেবতা জাগ্রত বলে তখন সকলের বিশ্বাস ছিল । বিদেশীরাও 
এ কথা বিশ্বাস করত। একবার ওলন্দাজদের একখান জাহাজ বর্ষলার 
তীরে আটকে গেল । বাতাস নেই, জাহাজ নড়েনা। দিনের পর দিন 
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কেটে যাচ্ছে, অথচ বাতাসের অভাবে জাহাজ আছে আটকে । জাহাজের 
কাণ্তেন মন্দিরের জাগ্রত দেবতার কথা জানতেন। পুরোহিতের কাছে এসে 
ডুপি চুপি বললেন, জাহাজের পালে যদি বাতাস লাগে তো জাহাজের ঘণ্টা 
মন্দিরে দিয়ে যাব। সাড়গ্বরে পুরোহিত দেবতার পুজা করলেন, আর 
বাতাসে জাহাজ ছলে উঠল । কান্তান ফাকি দেন নি, ঘণ্টাটা মন্দিরে 
দিয়ে গিয়েছিলেন । 

বর্কলার আর একটি আকর্ষণ হল শিবগিরিতে নারায়ণ গুরুর সমাধি ও 
আশ্রম। তিনি বলতেন: এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর ত্রিবেন্দ্রাম ও 
কুইলন থেকে বাস যাতায়াত করে ও শহরে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। 


সবরি মালাই 


কোট্টায়াম রেলওয়ে স্টেশন থেকে পেরিয়ার অভয়ারণ্য যাবার পথে 
পীরমেডের নিকটে সবরিমালাই কেরাল। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানের 
অন্ততম । মাউণ্ট এস্টেট হয়ে এই তীর্ঘে যেতে হয়। শেষ দশ মাইল 
গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য পথ । এখানে হরিহরপুত্র আইয়াপ্লানের 
মন্দির। থুব জাগ্রত দেবতা বলে পরিচিত। 


ভাইকোম 
কোট্রায়াম থেকে এরঁকুলমের পথে ২৩ মাইল দূরে ভাইকোম একটি 


শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত । সারা বছর এখানে যাত্রীর ভিড় থাকে । 
এখান থেকে কোচিন ২০ মাইল দূরে । 


কালাডি 


এর্৭কুলম থেকে ত্রিচুরের পথে কালাডি শঙ্করাচার্ষের জন্মস্থান বলে 
একটি তীর্ঘে পরিণত হয়েছে । অষ্টম শতাব্দীতে এই অদ্বৈতবাদী মহাপুরুষ 
এখানে জন্মগ্রহণ করে সারা ভারতে তার ধর্মমত প্রচার করে অমর হয়ে 
আছেন। এখন এখানে তার মন্দির, সারদা! দেবী ও কৃষ্ণের মন্দির 
দর্শনীয় । 
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জিচুর 
এর্ণকুলম থেকে ৪৬ মাইল দূরে ত্রিচুর শহর ভড়কুনাথ শিবের মন্দিরের 
জন্ বিখ্যাত। এখানে পার্ততীর মন্দিরও আছে। এখানকার মন্দিরের 
গোপুরম দক্ষিণ ভারতের রীতিতে তৈরি নয়। এই গোপুরম কেরালার 
বৈশিষ্ট্য । দেখে এটি একটি তিনতল। বাসগৃহ বলে মনে হবে। মন্দিরের 
সামনে একটি দীপত্তস্ত আছে। 


গুরুভায়ুর 

ত্রিচুর স্টেশন থেকে সড়ক পথে ১৮ মাইল দুরে গুরুভায়ুর কেরালার 
পবিত্রতম তীর্থ রূপে গণ্য । কৃষ্ণের একটি মন্দিরের জন্য এই স্থান দক্ষিণ 
ভারতের বহু যাত্রী আকর্ষণ করে। কিংবদন্তী আছে যে পৌরাণিক যুগে 
ায়ু ও দেবগুরু বৃহস্পতি এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরটি নির্মাণ 
করেন বিশ্বকর্ম।। ১৫৮৮ সালে নারায়ণ ভট্টাত্রির নারায়ণীয়ম গ্রন্থ 
প্রকাশের পরেই এই মন্দিরের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জনসাধারণের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । কিন্তু বর্তমান নন্দিরটি দেড়শে৷ বছরের বেশি পুরাতন 
নয়। ১৭৪৭ সালে কেরালার নিজস্ব শৈলীতে এর গোপুরম নিঙ্গিত 
হয়েছে, শ্রীকোভিল ও মণ্ডপের সংস্কার হয়েছে ১৮৫৫ সালে এবং ১৮৯৩ 
সালে নিগ্নিত হয়েছে কুতম্বলম নালম্বলম প্রভৃতি মন্দিরের অন্যান্য গৃহ। 
গর্ভগুহে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কৃষ্ণ । এই মূত্িতে তিনি তার পিতামাতা 
বস্ুদেব ও দেবকীকে দেখা দিয়েছিলেন কংসের কারাগারে এবং কুরুক্ষেত্রে 
অজুনিকেও এই মুত্তি দেখিয়েছিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে সান্তা গণপতি ও 
হর্গার ছোট ছোট মন্দির আছে। অগ্রহায়ণ মাসে গুরুভায়ুর একাদশীতে 
এখানে সবচেয়ে বড় উৎসব-হয়। শহরে একটি টুরিষ্ট বাংলে! ও কয়েকটি 
হোটেল আছে। মন্দির কমিটির ধর্মশালাও আছে। ভ্তিচুর থেকে নিয়মিত 
বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি পাওয়৷ যায়। 
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কর্ণাটক 


মাইজোর 


কর্ণীটক রাজ্যের প্রধান শহর ব্যাঙ্গালার থেকে ৮৫ মাইল দুরে 
মাইসোর একটি অতি সুন্দর শহর। শহর থেকে ৮ মাইল দুরে চামুণ্ডি 
পাহাড়ের চূড়ায় ছ হাজার বছরের প্রাচীন দেবী চাষুণ্ডেশ্বরীর মন্দির। 
চামুণ্ডেশ্বরী ছর্গা রাজাদের কুলদেবতা। মন্দিরের গোপুরম তিনশো! 
বছরের পুরাতন। এই সময়েই পাহাড়ের গায়ে এক হাজার সিড়ি তৈরি 
হয়েছিল। এখন মন্দির পর্যন্ত মোটরের পথ আছে। মধ্য পথে একটি 
বিরাট নন্দী আছে। তার গলার মাল! ও ঘণ্টা একই পাথরে তৈরি। 


প্রীরপাটন। 


মাইসোর থেকে মাইল দশেক দূরে টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গ- 
পাটনার ছর্গের মধ্যে শ্রীরনাথের মন্দির । রঙ্গনাথের নামেই এই স্থানের 
নাম হয়েছে শ্রীরঙ্গপত্তন। ১১৩৩ সালে চোল রাজাদের ভয়ে রামানুজ 
এই দিকে পালিয়ে এসেছিলেন। হয়শাল বল্লাল বংশের জৈন রাজা 
বিষুবধনকে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। রাজা তাকে শ্রীরঙ্গ- 
পত্তনের সঙ্গে অষ্টগ্রাম দান করেছিলেন। রঙ্গনাথ ন্বামীর মন্দিরে বিষুণ্র 
বিশাল অনস্তশয়ন মৃতি। মাইসোর থেকে এখানে বাস যাতায়াত করে। 
ট্যাক্সি পাওয়া যায়। 

শিবসমুদ্রম 

ব্যাঙ্গালোর থেকে ৭৬ মাইল দূরে শিবসমুদ্রমে কাবেরী নদী ছুটি 

ধারায় হুশো। ফুট নিচ্চে নেমেছে । এই অরণ্যময় পরিবেশে ছুটি মন্দির 


আছে-:একটি রঙ্গনাথের ও অন্যটি শিবের। কাবেরীর হই বাহুর মধ্যে 
অবস্থিত শিবসমুদ্রম একটি দ্বীপের মতো । এখানে বাসে যাতায়াত কর! 


যায়। 
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শ্রবণবেলগোলা 


ব্যাঙ্গালোর থেকে ৯৮ মাইল দূরে শ্রবণবেলগোল একটি প্রসিদ্ধ 
জৈন তীর্ঘ। হাসান নামের একটি রেলওয়ে জংসন স্টেশন থেকে এ 
জায়গার দূরত্ব ৩২ মাইল। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। টুরিস্ট বাস 
আছে। খ্রীষ্টের জন্মের তিন চারশো বছর পূর্বে বর্ধমান মহাবীরের ছয়জন 
শ্রুতকেবল শিষ্যের অন্ততম ভদ্রবাছ এখানে দেহরক্ষা করেছিলেন। শোনা 
যায় যে চন্দত্রগপ্ড মৌর্য তার সাআজ্য পরিত্যাগ করবার পর ভদ্রবাহুর 
শিষ্য হয়ে এই দিকে এসেছিলেন। মুখোমুখি ছুটি পাহাড়ের একটির উপরে 
৫৭ ফুট উঁচু গোমতেশ্বরের মৃতি যাত্রীর বিস্ময় উৎপাদন করে। উপরে 
উঠবার জন্ত পাহাড় কেটে ধাপ তৈরি হয়েছে । 

বেলুর, হালেবিভ ও লোমনাথপুর 

হাসান থেকে ২৪ মাইল দূরে বেলুর চেন্নাকেশব বিষুঃ মন্দিরের জন্য 
বিখ্যাত। হয়শাল রাজার তিনটি প্রধান মন্দির স্থাপন করেছিলেন, তার 
অন্যতম এই মন্দির। হালেবিডে হয়শালেশ্বর শিবের মন্দির বেলুর থেকে 
১০ মাইল দূরে এবং মাইসোর থেকে ২২ মাইল দূরে সোমনাথপুরে বিষণ 
মন্দির । এই মন্দির তিনটি স্থাপত্য শিল্পে ভারত বিখ্যাত। কিন্তু তীর্থ রূপে 
এই স্থানের মাহাত্ম্য নেই। 


প্রীজেরী 


ব্যাঙ্গালোর থেকে ২০৯ মাইল দূরে তুঙ্গ নদীর তীরে শ্রীঙ্গেরী শঙ্কর- 
চার্ষয প্রত্ষিত মঠের জঙন্ বিখ্যাত। তিনি সারদাদেবীর একটি মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্ভাশঙ্করের আর একটি মন্দির আছে। শহরে 
রাত্রিবাসের জন্ত কয়েকটি ধর্মশাল1 আছে। 


স্বলাকাবেরী 


কুর্থের একটি পাহাড়ের উপরে তলাকাবেরী একটি তীর্ঘন্থান। কাবেরী 
নদীর উৎস এইখানে । কুরগের প্রধান শহর মার্কার থেকে ২৪ মাইল 
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দুরে ভাগমগল পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে। সেখান থেকে পাহাড়ে উঠতে 
হয়। মোটরের পথ আছে। একটি কুণ্ডের ধারে কাবেরীর মন্দির। 
অক্টরবর মাসের তুলা সংক্রান্তিতে এখানে বহু যাত্রী আসে তীর্থ স্নানের 
জন্য । নিকটে একটি রেস্টহাউস আছে। 


উডিপি 
ব্যাঙ্গালোর থেকে ২৩৭ মাইল পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে উডিপি 
কৃষ্ণের একটি মন্রিরের জন্য বিখ্যাত। পুরন্দর দাস তার ভজন গানে এই 
স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বৈতবাদী মাধবা- 
চার্য এখানে তার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরে কৃষ্ণের বিগ্রহ 
তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। শহরে একটি ট্রার্ডলার্স বাংলো ও হোটেল আছে। 
ম্যাঙ্গালোর স্টেশন থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। 


ধর্মস্থল 
ম্যাঙ্গালোর থেকে ৪২ মাইল পুর্বে নেত্রবতী নদী বেষ্টিত ধর্মস্থল 
অনেকগুলি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত। মন্দিরের রেস্ট হাউসে 
সকল যাত্রী তিন দিন বিনা! খরচে থাকতে ও থেতে পান। 


গোকণ 
কারোয়ার থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণে গোকর্ণ পশ্চিম উপকূলের একটি 
তীর্থস্থান। এখানকার প্রধান মন্ৰিরটি মহাবলেশ্বরের । এ অঞ্চলে বারাণসীর 
বিশ্বনাথের পরেই তার স্থান। শিবরাত্রির সময় একটি রথে দেবতার 
শোভাযাত্রা বেরোয়। রান্রিবাসের জন্য একটি ইনস্পেক্সন বাংলো আছে। 
বিজয় নগর 
গুণাকল ছুবলি লাইনের হম্পেট স্টেশন থেকে ৭ মাইল দুরে তুঙ্গভদ্রার 
তীরে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ । এখানে কয়েকটি দর্শনীয় মন্দির আছে। 
তার মধ্যে পম্পাপ(তি শিবের মন্দির প্রধান। এই মন্দিরের গোপুরম ১৬৫ 
ফুট উ'চু। ভিতরে ছুটি প্রাঙ্গন আছে। এই মন্দিরে এখনও নিত্য পুজা হয়। 


১১৬২ 


কিছ্ছিন্ধ্যা 


তুঙ্গভদ্রার পরপারে আনেগুন্দি গ্রামের নিকটে পম্পা সরোবর। 
পুরাকালে তুঙ্গভদ্রার নাম ছিল পম্পা। চারিদিকের পাহাড়গুলির নাম 
রামায়ণে বর্িত খত্যমৃক, মাল্যবস্ত ও মতঙ্গ পর্বত। এইখানেই ছিল বালির 
রাজ্য কিক্িন্ধ্যা। কিছু দূরে শবরীর আশ্রম ছিল। হস্পেট ষ্টেশনে নেমে 
বিজযনগরের ভিতর দিয়ে আনেঞুন্দি গ্রামে যাবার পথ । 


গ্রোক়। 


গোয়ার প্রধান শহর পানাজি থেকে ১৫ মাইলের মধ্যে পো 
তালুকের সবুজ পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর পরিবেশে শ্রীমঙ্গেশ শিবের মন্দির । 
তারপর শ্্রীমহলসার মন্দিরে বিষ্ুর মোহিনী মৃত্তি ও আরও খানিকটা 
এগিয়ে শান্তহর্গার মন্দির। এ ছাড়াও এই অঞ্চলে শ্রীরামনাথ শ্রীমহালক্ষ্মী 
ও গ্রীনাগেশ প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির আছে। রামায়ণ মহাভারত ও 
পুরাণে গোমস্তক বা গোয়ার উল্লেখ আছে। পরশুরাম সমুদ্রে তার কুঠার 
নিক্ষেপ করে তার শিশুদের বাসের জন্য এই ভূমি উদ্ধার করেন। বৃহৎ 
বঙ্গের ত্রিুতবাসী সারম্থত ব্রাহ্মণেরা এখানে এই সব দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন বলে জনশ্রুতি । পানাজি থেকে টুরিষ্ট বাসে এই সব দেব 


মন্দির দর্শশ করা যায়। 
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পশ্চিমাঞ্চল 


মহারাষ্ট্র 
বন্দে 


আরব সাগরের তীরে মহারাষ্ট্রের প্রধান শহর বন্বের নাম মুগ্বই দেব) 
থেকে হয়েছে বলে অনেকের ধারনা । মুম্বই দেবী বা মহাঅন্। পার্বতী 
ছিলেন কোলিদের দেবতা । অন্বা মানে মা। জাভেরি বাজারের নিকটে 
এই মন্দির এখন সগোৌরবে প্রতিষ্িত। মালাবার হিলের নিচে দক্ষিণ-পূর্ব 
দিকে বাবুলনাথ শিবের মন্দির এবং মালাবার পয়েন্টে রাজভবনের অদূরে 
ওয়াক্কেশ্বর শিবের মন্দির । কিংবদস্বী আছে যে সীতা উদ্ধারে যাবার পথে 
রাম এখানে বালির শিব গড়ে পুজা করেছিলেন। বালুকা থেকে বালুকেশ্বর 
বা ওয়াক্কেশ্বর। বাণ তীর্থ নামে একটি পুক্ষরিণীর ধারে আরও অনেকগুলি 
মন্দির আছে। 

বজেশ্বরী 


বেসিন স্টেশন থেকে ২৫মাইল দূরে তমসা নদীর তীরে বজ্েস্বরী একটি 
তীর্থস্থান । বজ্েম্বরীতে বজেশ্বরীর মন্দির, অনতি দূরে আকোলিতে শিবের 
মন্দির এবং গণেশপুরীতে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। নিকটে মন্দাগ্নি 
পাহাড়ে পরশু রামের একটি মন্দির আছে। এই পথে তিনি দক্ষিণে 
মহেন্দ্রগিরি গিয়েছিলেন । 
অন্বরনাথ 


বন্থে থেকে ৩৮ মাইল দূরে কল্যাণের নিকটে একটি রমণীয় উপত্যকায় 
অন্বরনাথের সুন্নর মন্দির। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি 
৮৬* সালে নিগিত হয়েছিল । 
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নাসিক 


পশ্চিম ভারতে ন।সিক বারানসীর মতো বিখ্যাত। বন্থে থেকে ১১৭ 
মাইল পুর্বে গোদাবরী নদীর তীরে এই প্রাচীন তীর্থ। বম্বে-কলকাত! 
রেলপথে নাসিক রোড স্টেশন থেকে ৫ মাইল দূরে এই শহর। পাকা' 
পুলের এপারে নাসিক, ওপারে পঞ্চবটি রামের পাদম্পর্শে তীর্ঘে পরিণত 
হয়েছে। পুরাকালে বিদ্ধ্য পর্বত সংলগ্ন এই এলাকা বোধহয় দণ্ডকারণ্য 
নামে পরিচিত ছিল। বিধবা ভগিনী স্বর্পণখাকে রাবণ এই অঞ্চলের 
অধিকার দিয়েছিলেন। খর ও দূষণ নামে ছুই আত্মীয় রাক্ষস স্ুর্পনখার 
সেনাপতি ছিল। লক্ষ্মণ যেখানে স্বর্পনখার নাক কেটেছিলেন, সেই 
স্থানেরই নাম হয়েছে নাসিক। নামিকা থেকে নাসিক। কিন্ত নাসিকে 
এখন আর অরণ্য নেই, সঙ্কুচিত হয়ে গেছে সেকালের বিশাল অরণ্য । 
নাসিক ও পঞ্চবটি এখন শহরে পরিণত হয়েছে। যাত্রীরা রামকুণ্ডে স্নান 
করে বাণেশ্বর শিব দর্শন করে। গঙ্গার মতোই পবিভ্র নদী গোদাবরী, 
গোদাবরীতে অস্থি বিসর্জন ও পিগুদানের বিধি আছে। 

নাসিকের কুশাবর্ত ঘাটে বারো বছর পর পর কুস্তযোগ হয় চাতুর্াস্তে। 
লাধারণ ভাবে বর্ষাকালকে বলে চাতুর্মাস্য, কিন্ত তিথি নিয়মে আষাটের 
শুক্লা একাদশী থেকে কাত্তিকের শুরু! একাদশী পর্যস্ত চার মাস হল 
চাতুর্মাস্য । কুস্তের স্নান তিন দিন। শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতির সঙ্গে 
মঙ্গলের এবং শুক্রের সঙ্গে সিংহ রাশির মিলনেংপূর্ণ কুস্তের স্লান। ভাতের 
অমাবন্থায় দ্বিতীয় সান এবং শেষ নান কাতিকের শুরা একাদশীতে। 

শহরে কয়েকটি হোটেল আছে এবং একটি ভিস্টিক্উট বাংলো । যান 
বাহনের কোন অভাব নেই। 


পঞ্চবটা 


গোদাবরীর এপারে নাসিক, ওপারে পঞ্চবটা। পঞ্চবটাতে কালা 
রামের বিরাট মন্দিরই প্রধান দর্শনীয়। কালে! পাথরে তৈরি বেশ বড় 
মন্দির, নাট মন্দির তার সংলগ্ন। ধনুর্বাণ ধারী রামের দণ্ডায়মান মৃত 
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নানা অলঙ্কারে শোভিত। কষ্টিপাথরের বিগ্রহ । অনতিদুরে পীচটি 
প্রাচীন বটগাছের নিকটে সীতা গুহা । একটি পাকা বাড়ির ভিতরে ঢুকে 
সি'ড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নিচে নেমে যেতে হয়। ধাশগুলির শেষে একটি 
গুহার মতো ঘর, হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতরে ঢুকে রাম লক্ষণ ও সীতার 
মৃতি দেখতে হয়। পৃজারীরা পয়স! নিয়ে প্রবাদ শোনান সীতা গুহার । 
খর দূষণের সঙ্গে রাম লঙ্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধের সময়ে সীতাকে এই গুহার 
মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। 

পশ্চিমে নদীর দিকে এগিয়ে গেলে কপালীশ্বর শিবের মন্দির। ছশো 
বছরের পুরনো। এই মন্দিরে পঞ্চাশটি পাথরের ধাপ ভেঙ্গে উপরে উঠতে 
হয়। সামনে গোদাবরীর পাথুরে বুকে নদীর তীব্র জোত। রাম স্নান 
করতেন রাম কুণ্ডে। সামনের দিকে এগিয়ে গেলে অহল্যা বাঈ-এর তৈরি 
তিনটি মন্দির আছে। আরও খানিকটা এগিয়ে নাড়ু শঙ্করের মন্দিরে 


পঞ্চবটীর শেষ। 
জ্িম্বক 


নাসিক থেকে ১৯ মাইল দূরে ত্রিপ্থক নামের একটি ছোট শহর ত্রিনেত্র 
শিব ত্র্যন্থকেশ্বরের মন্দিরের জঙ্ বিখ্যাত। বালাজী বাজীরাও এই মন্দির 
নির্মাণ করেছিলেন। পিছনের দিকে ১৯০টি সিড়ি ভেঙ্গে পাহাড়ের উপরে 
উঠলে গোদাবরীর উৎস দেখা যায়। পাথরের ছাদের নিচে একটি যুতির 
মুখ থেকে বিন্দু বিন্দু জল নিচের একটি কুণ্ডে পড়ছে। এই পবিত্র কুণ্ডে 
যাত্রীরা সান করেন এবং পুজ্জা করেন একটি শিবের মন্দিরে । 


রাষটেক 


নাগপুর থেকে ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব একটি অরণ্যময় পাহাড়ের নিচে 
রামটেক একটি তীর্থস্থান । পাহাড়ের উপরে একটি ছুর্গের ভিতরে কয়েকটি 
মন্দির আছে, তার মধ্যে প্রধান হল রাম সীতা! ও লক্ষণের মন্দির । ছয়শো 
বছরের পুরাতন বলে কথিত। কিংবদস্তী আছে যে শশুক নামে এক 
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শূদ্রকে রাম এইখানে বধ করেন। শম্বুকের দেহ একটি জিঙ্গে পরিণত হয় 
এবং তারই উপরে নিগিত হয় ধূজেশ্বরের মন্দির। অন্ত কিংবদস্তী অনুসারে 
বিষু ন্বসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে এইখানে বধ করেন। এই জন্যই 
এই পাহাড়ের পাথর ভাঙ্গলে লাল রঙ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক 
তীর্ঘযাত্রী এই শহরে যাতায়াত করেন । 


পাদ্ধারপুর 


পুনা থেকে ১৪৭ মাইল দূরে পান্ধারপুর একটি বিখ্যাত তীর্থ । ম্যাড্রাসের 
পথে কুর্ভোয়াডি জংসন থেকে ন্তারো গেজ লাইনে ৩২ মাইল যেতে হয়। 
পুনা থেকে বাসে যাতায়াত করা যায়। ভীম] বা চন্দ্রভাগ! নদীর দক্ষিণ 
তীরে এই শহর। নদীতে এগারোটি ঘাট ও অনেক মন্দির আছে। এই 
নদীও গঙ্গার মতো পবিত্র মনে করা হয় বলে মৃতের অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয়। 
নদীর জলে এবং তীরে বসে যাত্রীরা পিগুদান করেন । নদীর মাঝখানেও 
ছুটি মন্দির আছে। নৌকায় যাতায়াত করতে হয়। 

বিঠঠলজীর মন্দির শহরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বিঠঠলাথ বিঠোবা 
পাণ্রঙ্গ বা পান্ধারী কৃষ্ণের নাম। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে 
জানা যায় যে চতুর্দশ শতাবে এই মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। কষ্টিপাথরের 
মন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরেরই বিগ্রহ । নাট মন্দির ও স্তস্তগুলিও কষ্টি 
পাথরের । এটি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের বলে অনুমান করা হয়। যদিও 
এই মন্দির বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অবাস্থত ও ভৌগলিক সংজ্ঞায় দক্ষিণ 
ভারতে অবস্থিত তথাপি এই মন্দিরটি উত্তর ভারতীয় স্থাপত্য রীতিতে 
নিমিত এবং পুজার পদ্ধতিও উত্তর ভারতের মতো । যাত্রীরা মন্দিরের 
গর্ভ গৃহে প্রবেশ করে দেবতাকে স্পর্শ করে প্রণাম করতে পারেন। 

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পুগুলিক 
নামে পান্ধারপুরের এক অধিবাসী তার পিতামাতার সঙ্গে ছুব্যবহার করত। 
একবার তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পুগুলিক রোহিদাস নামে এক মুচিকে তার 
পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত দেখল । তারপর রাত্রে কয়েকজন দিব্য কন্যাকে 
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দেখে পুগুলিক তাদের একজনের পায়ে ধরে তার পরিচয় জানতে চাইল। 
তিনি বললেন যে তারা সবাই পবিত্র নদী, কিন্তু যাত্রীদের পাপে তার! নিত্য 
অপবিত্র হচ্ছেন বলে রোহিদাসকে দেখে পাপ মুক্ত হতে এসেছেন। 


পিতামাতার সেবায় ঘে কত পুণ্য হয় তা বুঝতে পেরে পুগুলিক দেশে ফিরে 
পিতামাতার সেবা করতে শুরু করল। একদিন কৃষ্ণ এলেন কুক্িণীকে 
নিয়ে। কিন্তু পুগুলিক তার পিতামাতার সেবা শেষ করে তাদের কাছে 
এলেন। খুশী হয়ে কৃষ্ণ এখানে চিরকাল বাস করতে রাজী হলেন। একটি 
ইটের উপরে কৃষ্ণকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে তার নাম হল বিঠঠল। 
মূল মন্দিরের পিছনে রুল্সিণীর মন্দির। পুগুলিকের মন্দিরও আছে। 
অনেক বৈষ্ণব মহাপুরুষের নাম এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত আছে। মন্দিরের 
ছটি দ্বারের মধ্যে পূর্ব দিকের প্রধান দ্বারের নাম নামদেব গেট । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর এই মহাপুরুষের পিতঙ্গের একটি আবক্ষ মৃত্তি এখানে আছে। 
জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানরাজ, একনাথ, তুকারাম--এরা সবাই এখানে স্মরণীয় 


হয়ে আছেন। 


ঘুন্যেশ্বর ব৷ গৃন্ছেশ্বর 
জ্যোতিল্লিঙ্গের এই মন্দিরটি ইলোরা গুহার নিকটে । অনেকে একে 


বিদ্দেশ্বরও বলেন। 


তীগণন্কর 


সহাদ্রি পাহাড়ে ৩১০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ভীমশঙ্নর মহারাষ্ট্রের 
শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্থতম। পুনা জেলার খেড থেকে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
যেতে হয়। ভীমশঙ্করে শিবের জ্যোতিলিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম 
একটি। ভীম! নদীর উৎসের কাছে ছুটি মন্দির আছে। পুরনো! মন্দিরটি 
কালো পাধরের এবং মন্দিরে পঞ্চমুখ শিব। একটি বড় নদীও আছে। 
অষ্টাদশ শতাবে নানা ফাড়নবিশ একটি নুত্তন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। 
এটিও কালে। পাথরের। শিবরান্রির সময়ে এখানে বড় মেল। হয়। 


টিতে 


এখানে কিংবদন্তী আছে যে ত্রিপুরাসুরকে বধ করৰার পরে শিব এখানে 
বিশ্রামের জন্ত এসেছিলেন। তার দেহে ছিল বিন্দু বিন্ফু ঘাম। এই সময়ে 
্ীমকা নামে অযোধ্যার এক রাজ তার আরাধনা করতে এসেছিলেন । 
যুগয়ার সময় রাজ তুজন খধষিকে আহত করেছিলেন বঙ্গে ক্ষম৷ প্রীর্থন। 
করেছিলেন। শিব তাকে ক্ষমা করেছিলেন এবং রাজার অনুরোধে তার 
দেহের ঘাম ভীম। নদী নামে প্রবাহিত হয়েছে। 

এই জ্যোতিলিঙগ সম্বন্ধে শিব পুরাণের মত অশ্ক। ভীমশস্কর নামে 
জ্যাতিপ্রিজের অবস্থান কামরূপে গৌহাটির নিকটে । ভীম নামে এক 
খস্থরকে বধ করে শিব হয়েছিলেন ভীমশঙ্থর | 


কোল্ছাপুর 
মিরাজ জংসন থেকে ৩০ মাইল পশ্চিমে পঞ্চগঙ্গা নদীর তীরে 
কোল্হাপুর কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের জন্ত বিখ্যাত । তার মধ্যে মহালশ্্মীর 
অন্দিরই সব চেয়ে প্রাচীন। এই মন্দিরের জন্ত অনেকে এই শহরকে দক্ষিণ 
কাশী বলেন। 


মধ্য প্রদেশ 
উজ্জয়িনী 


ভারতের সপ্ততীর্ঘের অন্থতম উজ্জয়িনী মধ্যপ্রদেশের প্রধান শ্হর 
'ভোপাল থেকে ১১৪ মাইল দূরে শি্রা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই 
প্রাচীন শহরটি অবস্তী অবস্তিকা বিশাল! কুশস্থলী প্রভৃতি নানা নামে 
পরিচিত। স্থানীয় নাম উজ্জয়িন। এখানেও বারে বছর পর পর কুম্তযোগ 
হুয়। সমুদ্র মস্থনের পর অমৃত কুস্ত যে চার জায়গায় রাখা হয়েছিল, কিছবা 
অমৃতের ফোঁটা পড়েছিল, তার মধ্যে হরিস্থার প্রয়াগ ও নামিকের সঙ্গে 
উজ্জন্মিনীরও নাম গ্গাছে। ১৯৭২ সালে উজ্জবিনীতে বুস্তষোগ হয়েছিল, 
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আবার কুস্তযোগ আসবে ১৯৮৪ সালে। শহর থেকে মাইল ছুই দুরে 
সন্দীপণি মুনির আশ্রম। কৃঞ্ণ ও বলরাম তার কাছে অন্্রশিক্ষা নিয়ে- 
ছিলেন। পুরাকালে এই শহর জ্যোতিবিগ্ভারও কেন্দ্র ছিল। সান্দীপপি 
মুনির আশ্রম থেকে ২ মাইল দূরে মঙ্গলনাথের মন্দিরে হিন্দুর প্রথম দ্রাঘিমা 
ধর] হত। মঙ্গল ও চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল এইখানে । বিক্রমাদিত্যের 
রাজধানী ছিল উজ্জয়িনীতে। 

উজ্জয়িনীর প্রধান আকর্ষণ এখন মহাকাল মন্দির । এই মন্দিরে শিবের 
জ্যোতিলিঙ্গ। কয়েক শতাব্দীর পুরনো মন্দিরটি ইল্তুতমিশ ধ্বংস করার 
প্রে নূতন পাঁচতলা মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন ইন্দোরের সিন্ধিয়া রাজা! 
মোটর বাস ও যানবাহন এসে যেখানে দাড়ায়, সে স্থানটি উঁচু। রাজপথ 
থেকে অনেকগুলো ধাপ নিচে নেমে মন্দিরের প্রাঙ্গন। সেখানে একটি 
ন্রন্দর তোরণ দ্বার নিমিত হয়েছে । মন্দিরের উপর তলায় যে শিবলিঙ্গ 
আছেন, তিনি ওক্কারেশ্বর, মহাকালেশ্বরের জ্যোতিলিজ আছেন নিচের 
তলায়। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেই তার গর্ভগৃহ। 
প্রশাস্ত গম্ভীর পরিবেশ । পীঠস্থানের ভৈরব ইনি । অদূরে দেবী হরসিদ্ধির 
মান্দর। 

প্রাঙ্গনে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। তার ভিতরে আছেন 
সাক্ষীগোপাল হনুমানজী স্বপ্রেশ্বর বৃদ্ধকালেশ্বর অনাদি কল্লেশ্বর প্রভৃতি 
আরও অনেক দেবতা । মন্দিরের পিছনে একটি চতৃষ্ষোন জলাশয় আছে। 
তার চারি ধারেও ছোট ছোট মন্দির। সেই দিকের দ্বার দিয়ে বেরোলে 
রর সাগর ও বড়া গনেশ । পথের ধারেই বড়া গনেশের মন্দির । ভিতরে 
বিশাল আকারের গনেশ বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। দেবী ও হম্থমানজীর মৃতিও 
আছে। 
খানিকটা! এগিয়ে মহাদেবী হরসিদ্ধীর মন্দির। ইনি ছিলেন 
বিক্রমাদিত্যের ইষ্টদেবী। মন্দির খুব বড় নয়, গৃর্ভগুহের উপরে উঁচু শিখর 
জআত্ছে। আর সামনে খানিকটা দূরে ছুটি অদ্ভুত আকারের দীপত্তত্ত। তন্তর- 
চুড়মগ্জির মতে উন্্য়িনী পীঠস্থান।. কিন্তু দেবীর নাম হরসিন্ধী নয়, দেবী 


ও ৭৩, 


মঙ্গলচগ্ডিকা । আর ভৈরবও মহাকাল নয়, তার'নাম কপিলাম্বর । সতী 
হাতের কম্ুই পড়েছিল এইখানে । অনতিদূরে সম্তভোষীমাতা ও হরসিছ্গী 
মাতার মন্দির আছে। গোপাল মন্দির উজ্জবয়িনীর চক এঙাকায়। 

শিপ্রা নদীতে অনেকগুলি বাধানেো ঘাট আছে। শহরের পথ থেকে' 
অনেক নিচে দিয়ে বয়ে গেছে নদী, সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে জলের কাছে 
পৌছতে হয়। রামঘাট খুবই প্রশস্ত। শেষ সিড়িটি নদীর জ্লে। 
বোধহয় কুণ্ড স্নানের জন্য এই ব্যবস্থা । নিচের একটি প্রশস্ত ধাপে দাড়িয়ে 
এক সঙ্গে বহু যাত্রী কুম্ত নান করতে পারে। 

উজ্জয়িনতে অনেক হোটেল লজ ও ধর্মশাল! আছে। রেলওয়ে স্টেশনে 
রিটায়ারিং রুমও আছে। মন্দিরে যাতায়াতের জন্য বাস ট্যাক্সি টা ও. 
সাইকেল রিকা পাওয়া যায়। 


অঙ্ছেখর 


উজ্্রয়িনী থেকে ৩৭ মাইল দূরে ইন্দোর এবং ইন্দোর থেকে ৫৪ মাইল 
দূরে মহেশ্বর নর্মদরার তীরে একটি মন্দিরময় শহর। পুরাকালে এই স্থান 
কার্তবীর্ধাজুনের রাজধানী মাহিম্মতী নামে বিখ্যাত ছিল। ইন্দোরের রাণী 
অহলযাবাজঈ এখানে নর্মদায় অনেকগুলি ঘাট ও মন্দির নির্মাণ করেছেন। 
শহর থেকে মাইল ছুই দূরে নর্মদ1 সহত্র ধারায় বিতক্ত হয়েছে। রাত্রি" 
বাসের অন্ত এখানে একটি ইনস্পেক্সন বাংলো ও ধর্মশালা আছে। ইন্দোর 
থেকে বাস যাতায়াত করে। 


ওক্কারজী 


ইন্দোর-খাণ্ডোয়া লাইনের ওক্কারেষ্ধর রোড স্টেশন থেকে ৫ মাইল দুরে: 
নর্মদা নুদীর মধ্যে একটি দ্বীপের উপরে ওষ্কারন্ধী নামের বিখ্যাত তীর্ঘ। 
রাজা মান্ধাতা এখানে শিবের যজ্ঞ করেছিলেন বলে এই তীর্ঘ মান্ধাতা 
নামেও পরিচিত। খরআ্রোতা নর্মদা এখানে উত্তর-দক্ষিণে বইছে, স্ীপটি 
মাইল দেড়েক লম্বা । তার পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে উঁচু পাছাড় আছে। 'নদী 


১১৪ 


পাহাড় গা্ছপাল। ও মন্দিরে মান্ধাতা একটি সৌন্দর্যের আকর। ওকস্কারজীর 
বিশাল মন্দির দ্বীপের পূর্ব দিকে এবং অমরেশ্বর বা মণিলেশ্বরের মূল মন্দিরটি 
দ্বীপের দক্ষিণে । এই মন্দিরেই শিবের জ্যোতিপিঙ্গ । মন্দিরটি এক সময়ে 
খরণ্যে এমন আবৃত হয়েছিল যে তা খুঁজে না পেয়ে পুনার পেশোয়া 
দ্বিতীয় বাজীরাও একটি নৃতন মন্দির নির্মাণ করেন। পরে জ্যোতিলিলের 
এই পুরাতন মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বীপের পূর্ব দিকে গৌরী সোমনাথ 
মন্দিরের সামনে সবুজ পাথরের একটি বিশাল নন্দী আছে। কিছুকাল 
পুবে এই পাহাড় থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করা পুণ্য কাজ 
বলে গণ্য হত। ১৮২৪ সালে এই প্রথা বন্ধ কর। হয়েছে। 

ওক্কারজী থেকে অল্প দূরে নর্নদার উত্তর তীরে বিষ্ণুর কয়েকটি মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ ও কয়েকটি জৈন মন্দির আছে। একটি মন্দিরে বিষুর বরাহ 
জবতারের মৃত এবং সবুজ পাথরে নিগ্লিত বিষ্ণুর চবিবশটি মৃতি আছে। 
মারও খানিকটা দূরে চামুণ্ডি দেবীর একটি বারো হাত মু্তি আছে। 

ইন্দোর থেকে ওক্কারজীতে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। 


জঅনরকষ্টক 


কাট্নি-বিলাসপুর লাইনের পেগ রোড স্টেশন থেকে ২৮ মাইল দূরে 
-আমরকণ্টক মাইকাল পাহাড়ের উপরে একটি তীর্থ স্থান। ৩১৪৬৯ ফুট 
উঁচু এই উপত্যকার অমরকণ্টক গ্রামের নর্মদ1 কুণ্ডে নর্মদার উৎম। পুরাণে 
এর নাম তীর্ঘরত্ব । নর্মদা মায়ের মন্দিরটি দশম শতাব্দীর বলে লোকের 
বিশ্বাস। অদূরে মাঈ কি হাতি নামের একটি সুন্দর স্থানে অনেকঞ্চলি 
মন্দির আছে। পুরাকালে এই স্থান অতি তুর্গম ছিল বলেই বোধহয় 
অমরকণ্টক নাম হয়েছে। . পঞ্চপাগ্ডব এখানে এসেছিলেন এৰং 
-কালিদাসের মেঘদূতে এই স্থানের চমকৎকার বর্ণনা আছে। নর্সদা কুণ্ড 
থেকে ৪ মাইল দূরে কপিলধারা ও ছুগধারা নামে নর্ণদার ছুটি বুম্দর 
জলপ্রপাত আছে। 

'অনছিদুরে শোনসুডা নামে আর একটি স্থানে শোন নদীর উৎস। 


"৯৭৭ 


খানিকট। প্রবাহিত হয়েই এই নদী অমরকণ্টক পাহাড় থেকে জলপ্রপাতের 
রূপে নিচে নেমেছে। তারপর অদুশ্য পথে অগ্রসর হয়ে পেণ্যার নিকটে: 
প্রকাশিত হয়েছে । শোন নও এখানে পবিত্র বলে মনে করা হয়! 

অমরকণ্টকে সাঞ্কিট হাউস, ছুটি ডাকবাংলো ও কয়েকটি ধর্মশালা 
আছে। পেগ্ারোড রেল স্টেশন থেকে অমরকণ্টকে বাস যাতায়াত 
করে। কাট্নি-বিলাসপুর লাইনে অনুপপুর জংসন থেকেও অমরকণ্টকে 
যাতায়াত করা যায়। 


চিত্রকুট 


ঝাসি-মানিকপুর রেল লাইনে চিত্রকূট স্টেশন থেকে সাড়ে তিন মাইল 
দূরে চিত্রকৃট পাহাড় একটি পবিত্র তীর্থ । পিতৃসত্য পালনের জন্ত বনবাসে' 
বেরিয়ে রাম লক্ষ্পণ ও সীতা এখানে অনেক দিন বাস করেছিলেন । কবি 
তুলসীদাস এখানে রামের দর্শন লাভ করেছিলেন। এই পাহাড়ের নিকটে 
পয়স্থিনী বা মন্দাকিনী নদীর তীরে সীতাপুর শহর । রামঘাটে রাম- 
লঙ্ষ্মণের মন্রিৰ এবং এই অঞ্চলে তিরিশটি মন্দির আছে। প্রধান 
দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কোটি তীর্থ, দেবাঙ্গনা, হনুমানধারা, স্কটিক শিল।, 
অনস্ুয়া, গুগ্তগোদাবরী ও ভরতকৃুপ। রাম নবমীতে বহু যাত্রী সমাগম 
হয়। অনেকে চিত্রকৃট পাহাড় প্রদক্ষিণ করেন। 


রাজস্থান 
পুক্ধর 
হিন্দুর আদিতীর্ঘ পুষ্কর সু থেকে ৭ মাইল পশ্চিমে । বাস 
ট্যাক্সি টাঙ্গা সারাক্ষণ যাতায়াতার্ীরে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে আছে 
যে বনবাসী পাগুবরা তীর্থ যাত্রায় বেরোবেন জেনে দেবধি নারদ এসে 


বললেন, মহন্ধি পুলস্ত্য ভীম্মকে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে যে দশ কোটি 
হাজার তীর্থ আছে তার সবগুলির ফল পুফ্ধরে তিন সন্ধ্যাতেই পাওয়া যায়। 






১৭৩ 


বিষ যেমন সমস্ত বেদের আদি, তেমনি পুষ্করও সমস্ত তীর্ঘের আদি। 
কেমন করে পুক্ধর তীর্ঘে পরিণত হল, সে সম্বন্ধে পল্পপুরাণে একটি কাহিনী 
আছে। পিতামহ ব্রহ্ম! একদিন হাতে একটি পদ্ম নিয়ে যজ্ঞের জন্ স্থান 
নিধাচনে বেরিয়েছিলেন। এই মুন্দর পার্বত্য প্রদেশে তার হাতের পদ্মটি 
যেখানে পড়ল, যজ্ছের জঙন্ ব্রহ্মা সেই স্থানটি নির্বাচন করলেন । পুক্কর 
মানে পদ্ম । ব্রহ্মার হাতের পদ্ম এইখানে পড়েছিল বলে এই স্থানটি পুক্ষব 
নামে পরিচিত হল। পদ্মটি মাটিতে পড়বার সময় মহাশব্ উখ্খিত 
হয়েছিল। সেই শব্ধে দেবতারা কেঁপে উঠেছিলেন । ভীত দেবতাদের 
ব্রহ্মা বলেছিলেন, তোমাদের ভয় নেই, বস্রনাভ নামে রসাতলবানী এক 
অস্থুরকে বধ করবার জন্ত আমি এই পদ্ম নিক্ষেপ করেছি । সে তোমাদের 
বিনাশের চেষ্টা করেছিল। তার মৃত্যু হয়েছে। এখন থেকে এই তীর্থ 
পুক্ষর মহাতীর্ঘে পরিণত হবে। 

পাহাড়ের উপরে একটি মালভূমির উপরে পুষ্ধর অবস্থিত। তিন দিক 
পাহাড়ে ঘেরা একটি বিরাট জলাশয়। এর পূব দিকে আরাবল্লী পাহাড়ের 
অংশ নাগপাহাড থেকে এই জলাশয়ে জল নেমে আসে । পুষ্করে সাবিত্রী 
ও গায়ত্রী নামে আরও ছুটি পাহাড় আছে। পু্রের দক্ষিণে গায়ত্রী 
পাহাড়, তার উপরে দেবী পুরুহোতার মন্দির । শাস্ত্রীয় নাম দেবী গায়ত্রী, 
ভৈরব সর্বানন্দ। অনেকে এটিকে পীঠস্থান বলেন, সতীর মণিবন্ধ পডেছিল 
এইথানে। অন্ত্রচভামণির মতে সতীর মণিবন্ধ পড়েছিল মণিবন্ধ নামে এক 
স্থানে । সেখানেও দেবী গায়ত্রী ও ভৈরব সবানন্দ। দেবী ভাগবতের 
মতে পুঙ্ধর গীঠস্থান, কিন্তু দেবীর নাম পুরুহৃতাঁ। গায়ত্রী পাহাড়ের উপরে 
এখন একটি ভাঙ্গা মন্দির আছে, কিন্তু পূজারী নেই। পাথরেব উপরে 
এক সময়ে হরগৌরীর মূতি ধোদিত্ব ছিল, এখন তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। 
কেউ চামুণ্ডার মন্দির বলে, কেউ বলে প্লুরুতা দেবীর মন্দির । পুরুতাই 
পুরুহ্তা বা পুরুহোতা । দেবীর হাজার আট নামের এও একটি নাম। 

সাবিত্রী পাহাড়ে সাবিত্রীর মন্দির । এই নিয়ে এখানে একটি কাহিনী 
প্রচলিত আছে। ব্রহ্মার সন্ত্রীক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার কথা ছিল। কিন্তু 
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শুভমুহর্তে ব্রহ্মাদী সাবিত্রী এসে পৌছলেন না। সময় উত্বীর্ণ হয়ে যাচ্ছে 
দেখে ব্রহ্মা উদ্দিপ্ন হয়েছেন, দেবতা ও খধিরা অপেক্ষা করছেন । 
উপায়াস্তর ন৷ দেখে ব্রহ্মা পুনরায় বিবাহ করে যজ্ঞ সম্পুর্ণ করবেন বলে 
স্থির করলেন। একটি গোপকন্তা আসছিল, তাকে গরুকে দিয়ে ভক্ষণ 
করিয়ে পুনর্জন্ম দেওয়া হল। সেই কন্তারই নাম হল গায়ত্রী। গায়ত্রী 
বিবাহ করে ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। তারপর সাবিত্রী এসে যখন এই 
ঘটনা শুনলেন, তখন ব্রহ্মাকে তিনি অভিশাপ দিলেন যে কোনখানে 
তার পূজা হবে না এনং নিজে গিয়ে সাবিত্রী পাহাডে অধিষ্টন 
করলেন । 

ব্রহ্মার পূজা নিষিদ্ধ হবার অন্ত কাহিনী আছে শিব পুরাণে । কে ব্ড 
আর কে ছোট, এই নিয়ে প্রতিদ্বন্দিত হচ্ছিল ব্রহ্মা ও বির মধ্যে । ঠিন্ 
এই সময়ে একটি আলোর স্তম্ত জনের মাঝখানে উঠে এল । ঠিক হল 
যে ছুজনের মধ্যে যিনি আগে এর আদি বা অস্ত দেখে আসতে পারবেন, 
তিনিই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবেন। বিষণ বরাহ রূপ ধারণ করে ভূগর্ডে 
প্রবেশ করলেন, কিন্ত আদি অন্ত নিয়ে বার্থ হয়ে উপরে উঠে এলেন। 
ব্রক্মা হংসরূপে আকাশে উড়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে উপর থেক 
একটি কেতকী ফুল পড়ছে। সেই ফুলটি নিয়ে তিনি ফিরে এস 
বললেন, আমি আলোর স্তম্ভের উপর থেকে এই ফুলটি আনলাঃ ' 
এই কথা বল মাত্র স্তস্ত অন্তহিত হল, আর সেই জায়গায় দেখা দিলেন 
শিব। তিনি ব্রহ্মাকে ধিকার দিয়ে বললেন, এই মিথ্যা ভাষণের জন্য 
তোমার পুজ! বিশ্বে রহিত হবে। ব্রহ্মা অনুতপ্ত হয়ে তপস্তা করলেন 
দীর্ঘকাল । তারপরে স্থির হল যে শুধু এই পুষ্বরেই তার পুজা হবে। 
এখন তাই পুক্করে ব্রহ্মার মন্দিরই সবচেয়ে বড় মন্দির । এক সময়ে 
নাকি ভারতের নান স্থানে ব্রহ্মার একশো আটটি মন্দির ছিল। সে সব 
মন্দির কোথায় তা এখন জানা যায় না। 

পল্মপুরাণের আর এক জায়গায় পুঙ্করের উল্লেখ আছে। এখানকার 
নাঁগ পাহাড় বা যজ্ঞ পর্বতের উপরে বিষ বামন অবতার রূপে অনুর বাজ 
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বলির পরীক্ষা করেছিলেন। রামায়ণেও আছে পুষ্করের উল্লেখ । বিশ্বামিত্র 
এখানে তপস্তা করেছিলেন। ন্বর্গের অগ্সর! মেনকার সঙ্গে এখানেই তার 
সাক্ষাৎ হয়েছিল । সগ্য সলাত সিক্ত বসনা মেনকাকে দেখে খষির তপোভঙ্গ 
হয়েছিল। দশ বংমর তিনি এই অপ্পরার সঙ্গে সংসার করেছিলেন। 
তারপর শকুস্তলার জন্মের পর ফিরে গিয়েছিলেন ইন্দ্রের সভায়। কথ 
মুশির আশ্রম ছিল নিকটে, তাই তিনি পরিত্যক্তা কন্তা শকুস্তলাকে 
কুডিয়ে পেয়েছিলেন । 

বিশ্বামিত্রর সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী আছে। বলিদানের জন্য 
ব্রীত শুলঃশেফ এইখানে তার আশ্রয় নিয়েছিল এবং তিনি তার প্রাণ 
রক্ষার জন্য এইখানেই তাকে গাথা শিথিয়েছিলেন । বনবাসী রাম পুক্ষরে 
এসে শ্বর্গত পিতাকে পিগুদান করেছিলেন। দশরথ নাকি সশরীরে সামনে 
এসে রামের হাত থেকে পিগু গ্রহণ করেছিলেন । মহাভারতের যুগে 
যুধিষ্ঠিরও এসেছিলেন এই তীর্থ দর্শনে । পুষ্ধরে অগন্ত্যেরও আশ্রম ছিল । 

পুরাকালে এখানে একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। হিন্দুদের পর বৌদ্ধ ও 
তারপরে জৈন অধিকার ছিল এখানে । রাজা পদ্ম সেনের সময়ে এখানে 
এক লক্ষ বাড়ি ছিল। শহরে কোন দরিদ্র এলে প্রত্যেক গুহম্বামী তাকে 
এক টাকা দান করত। সেই টাকায় তারা ব্যবসা করত । একবার এক 
হিন্দু যোনী তার শিষ্কে নিয়ে এই শহরে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু হিন্দু 
বলে তার শিষ্ত কোন গৃহস্থের কাছে ভিক্ষা পেত না। বেচারা বন থেকে 
কাঠ কেটে শহরে বিক্রি করে কোন রকমে দিন পাত করত। একদিন সে 
আহত হবার পরে গুরু জানতে পারলেন যে গত বারো বছর তার শিষ্য 
কারও কাছে ভিক্ষ। পায় নি। যোগীর অভিশাপে সেই দিনই ঝড় ও বন্যায় 
অমন সুন্দর শহর ধ্বংস হয়ে গেল। এই ঘটনা গ্রীষ্টের জগ্মেরও অনেক 
আগের। এর অনেক দিন পরে নবম শতাব্দে মারবাড়ের রাজ নরহরি 
রাও অলৌকিক ভাবে পুক্করের সন্ধান পান। এই পার্বত্য প্রদেশে 
মৃগয়ায় এসে তিনি অগ্জলি ভরে পুফরের জল পান করেছিলেন। তারপর 
ভাশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন যে তার হাতের শ্বেত কুষ্ঠের দাগ মিলিয়ে গেছে । 
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খোজ খবর নিয়ে রাজা আবিষ্কার করলেন আদিতীর্৭থ পুফষর। প্রচুর অর্থ 
ব্যয় করে এই জলাশয়ের আমূল সংস্কার করে দিলেন। 

এখানে কিংবদস্তী আছে যে ব্রহ্মার হাত থেকে যে পল্সটি পড়েছিল তা 
মাটি স্পর্শ করেছিল তিন জায়গায়, আর তিন জায়গাতেই মাটি থেকে জল 
উঠে জলশয় সুষ্টি হয়েছে । এই জলাশয়গুলির নাম জ্যেষ্ঠ মধ্য ও কনিষ্ঠ 
পুক্কর। এদের ব্যবধান মাত্র তিন ক্রোশ। সরস্বতী নদীর পাঁচটি শাখা এইসব 
পুক্ষরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। ব্রন্মা যজ্ঞ করেছিঙ্গেন জ্যেষ্ঠ পুক্করের 
তীরে। দিগন্ত বিস্তৃত না হলেও নির্মল জলের বিরাট জলাশয়। চারি- 
দিকে ঘাট ও অট্টালিকা । ঘাটে ভিজে কাপড়ে বসে যাত্রীরা পিগুদান 
করেন। দূরে সাবিত্রী পাহাড়ের উপর সাদা মন্দিরটিও দেখা যায়। পুক্করে 
ঘাটের সংখ্য। বাহান্ন, তার মধ্যে গৌঘাটই সবচেয়ে বড়। ব্রহ্মা ঘাট ও 
বরাহ ঘাটও ছোট নয়। পাহাড়ের উপর দিয়ে পুষ্ষর পরিক্রমার পথ পাঁচ 
ক্রোশ। এই পথের ধারেই পঞ্চ মুনির আশ্রম_-মরীচি অঙ্গিরা অত্রি 
পুলহ ও পুলস্ত্য। কুণ্ডের সংখ্যাও অনেক-_নাগকুণ্ড গৌমুখ কুণ্ড পদ কুণড 
পরশুরাম কুণ্ড বামদেব কুগ্ড ভূগু কুণ্ড অগন্ত্য কুণ্ড ও কপিল কুণ্ড। এখানে 
চারশো মন্দিরের মধো প্রধান চারটি হল ব্রহ্মার মন্ৰির, বরাহ মন্দির, 
অটমটেশ্বর শিবের মন্দির ও রঙ্গনাথ বিষুর মন্দির । অটমটেশ্বর আত্েশ্বরের 
অপভংশ কিন! জানা যায় না। 

ব্রহ্মাঘাটের অনতিদূরে ব্রহ্মার মন্দির। রাস্তা থেকে অসংখ্য ধাপ 
উঠেছে। একটি ছোট দ্বারের উপরে নহবংখানার মতো তিনটে গম্ুজ 
পাশাপাশি। মন্দিরে চতুমুখি ব্রহ্মার মুতি, স্থুলকায় ও রক্তবর্ণ, হংসবাহন, 
বামে গায়ত্রী দেবী। মন্দির প্রাঙ্গনে আরও অনেক দেবদেবী ও 
খষির মুত্ি আছে। দ্বারে ইন্দ্র ও কুবের, বাহন হস্তী, পঞ্চমুখ মহাদেব, 
নারদ গৌরীশঙ্কর; লক্ষ্্রীনারায়ণ ও স্থর্য নারায়ণ। সনন্দাদি খষি ও 
দত্তাত্রেয়। সাবিত্রী ও সরস্বতী । রঙ্গনাথের মন্দির দ্রাবিড় শিল্পকলায়, 
নৃতন তৈরি হয়েছে। 
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আজমের 


দরগ! খাজা সাহেবের জন্ত আজমের একটি তীর্থ স্থানে পরিণত 
হয়েছে। খাজা মৈন উদ-দীন চিস্তির সমাধি স্থলে এই দরগা নির্মাণ 
শুরু করেন ইল্তুতমিশ, শেষ করেন হুমায়ুন। গেটের পাশের লাল 
মসজিদটি আকবর নির্মাণ করেছিলেন । বুলন্দ দরওয়াজ৷ নামে এক বিশাল 
গেটের নিচে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। প্রাঙ্গণে সমাধি ছুটি মসজিদ 
ও মহফিলখানা আছে। 

জয়পুর থেকে ৮৩ মাইল দূরে তারাগড় পাহাড়ের কোলে আজমের 
একটি সুন্দর শহর। এখানকার অন্য দর্শনীয় স্থান হল আড়াই দ্িনকা 
ঝেণাপডা নামের একটি নসজিদ, আনাসাগর লেক, দৌলতবাগ, জাছৃঘব 


ও তারাগড় হুর্গ। 
আজমেরে অনেক হোটেল টুরিষ্ট-বাংলো ডাক-বাংলো প্রভৃতি 


আছে। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম ও শহরে ধর্মশালা আছে। পুষ্করেও 
টুরিস্ট বাংলো আছে। যানবাহনের কোন অভাৰ নেই । 


একলিঙজা 


একলিঙ্জজীর মন্দির উদয়পুর থেকে ১৪ মাইল দূরে কৈঙ্গাসপুরীতে । 
অষ্টম শতাব্দে বাপ্পা! রাওল এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বিশ্বাস । 
মন্দিরে কালো পাথরের চতুমুখে শিব, বাহিরে নন্দী । 


নাথতার 


উদয়পুর থেকে ৩* মাইল উত্তরে নাথদ্বারে শ্রীনাথজীর বিখ্যাত মন্দির । 
'নাথদ্ধার রেল স্টেশন থেকে এর দুরত্ব ৬ মাইল। মন্দিরে কালো পাথরের 
কৃষের মৃতি। গুরঙগজেব বাদশাহের অত্যাচারের সময়ে মহারাজা রাজসিংহ 
মথুরা থেকে এই মুত্তি এনেছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে রথে এই মুততি 
আনবার সময় এইখানে রথের চাকাগুলি হঠাৎ মাটিতে বসে যায় বলে 
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এইখানে শ্রীনাথজীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে । এই মন্দিরে প্রতিদিন অসংখ্য 
যাত্রীর ভিড় হয়। 


কাকরোলি 
নাথদ্বার থেকে আরও ১* মাইল দূরে কাকরোলিতে দ্বারকাধীশের 
মন্দির রাজসমন্দের তীরে একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থিত । 


চারভূজা 
কাকরোলি থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে চারভুজাজীর মন্দির। ইনি 
অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে যাত্রীদের বিশ্বাস। 


বণকপুর 


উদয়পুর থেকে ৯৫ মাইল দূরে এবং মারবাড়-আমেদাবাদ লাইনে 
ফল্‌না স্টেশন থেকে ২* মাইল দূরে রণকপুর জৈন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। 
চৌমুখ মন্দিরটি আদিনাথের । এ ছাড়া আরও ছুটি মন্দির ও স্ু্য মন্দির 
আছে। এই মন্দিরগুলি স্থাপতা শিল্পে আবু পাহাড়ের দিলবাড়। মন্দিরের 
সঙ্গে তুলনীয়। 


আবু 

আবু রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৮ মাইল দূরে ৪,০০ ফুট উঁচু 
পাহাড়ের উপরে আবু জৈন মন্দির দিলবাড়ার জন্ঃ ভারত বিখ্যাত। 
একটি সুন্দর উপত্যকায় পাচটি মন্দিরের মধ্য বিমল বসাই ও তেজপালের 
মন্দির ছুটিই সবচেয়ে সুন্দর। শ্বেত পাথরের উপর কারুকার্য অপরূপ । 
বিমল বসাই মন্দিরে প্রথম তীর্থস্কর আদিনাথের মুত্তি। অন্ঠান্থ তীর্ঘস্করদের 
ছোট ছোট মূর্তি আছে। 

শহরে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। ট্যাক্সি ও ঘোড়া পাওয়া 
যায়। আবু রোড স্টেশন ৫কে নিয়মিত বাস ও ট্যাক্সি যাতায়াত করে। 
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দেশলোক 


বিকানের থেকে ১৬ মাইল দূরে দেশলোকে কণিজীর মন্দিরে দেবত" 
কতাগ্রত বলে যাত্রীদের ধারণা । 


গুজরাত 
অন্থাজী 


আবু রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১২ মাইল দূরে অন্বাজী একটি হিন্দু 
তীর্থ। অরান্থুর পাহাড়ে অবস্থিত এই মন্দিরে দেবীর কোন মৃতি নেই |. 
বন্ত্রালঙ্কারে আবৃত দেওয়ালের এক স্থানে দেবীর পৃজা হয়। এই মন্দিরের 
অনতিদূরে কুস্তারিয়ায় কয়েকটি জৈন মন্দির আছে। তারই নিকটে 
সরস্বতী নদীর উৎসের ধারে কোটেশ্বর মহাদেবের মন্দির | 


ডাকোর 


আনন্দ-গোধরা লাইনে আনন্দ, থেকে ১৯ মাইল দূরে ডাকোর 
রণছোড়জীর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। আমেদাবাদ থেকে তিন চার ঘণ্টায় 
পৌছনো যায়। এই তীর্থঘে যাত্রী সমাগম দেখে বিম্মিত হতে হয়।। 
নবরাত্রির সময় সেখানে সমারোহের অন্ত নেই | প্রশস্ত অজনের মধ্যে 
কারুকার্য ম্ডিত বেশ বড় মন্দির। অঙ্গনে প্রবেশের জন্য উত্তর ও পশ্চিমে 
ছুটি ধার আছে। নিকটে গোমতী সরোবর। তার অনেকগুলো ঘাট 
বাঁধানো । ত্রিকমজী বিষুর মন্দির আছে, আর আছে ডঙ্কনাথ শিবের 
মন্দির। ভক্ত বোদানোরও একটি ছোট মন্দির আছে। 

এই বোদানো। রণছোড়জীকে দ্বারক1 থেকে ডাকোরে এনেছিলেন বলে 
কিংবদন্তী আছে। সে অনেক দিনের পুরনো কথা । বোদানো ছিলেন 
ডাকোরের এক বিষুভক্ত, প্রতি বছর দ্বারকায় যেতেন রণছোড়জীর দর্শনে । 
কিন্ত সাধারণ যাত্রীর মতো৷ খালি হাতে যেতেন না। তার হাতের তেলোয় 
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কুলসীর গাছ গজাতো, সেই তুলসীর পাতা তিনি রণছোড়জীকে নিবেদন 
করতেন। বছরের পর বছর পায়ে হেঁটে তিনি দ্বারকায় যেতেন, আর বুক 
ভর! সুখ নিয়ে ফিরে আসতেন। একদিন তিনি বুড়ে৷ হলেন, তার পা 
খর চলেনা। তবু কোন রকমে দ্বারকায় এসে তিনি রণছোড়জীকে 
বললেন, একী হল আমার! আর কি তোমার দর্শন পাব না! গভীর 
বাতে স্বপ্ন দেখলেন বোদানো । রণছোড়জী তাকে বলছেন, ভয় কি, 
এবারে আমি তোমার সঙ্গেই যাব, আর এখন থেকে ডাকোরেই থাকব। 
বাদানোর আনন্দ আর ধরে না। ঘুম থেকে উঠে তিনি ডাকোর যাত্রা 
করলেন, আর রণছোড়জী চললেন তার সঙ্গে । সকালবেলায় রণছ্োড়জশর 
পৃজারীরা আশ্চর্ধ হয়ে দেখলেন যে মন্দিরে বিগ্রহ নেই। কোথায় গেল 
বিগ্রহ! বোদানো চুরি করেছেন ভেবে তার তারপিছু নিলেন, সঙ্গে 
এক দল ব্যাধ। খুব সাংঘাতিক তাদের লক্ষ্য, একবার দেখলে আর রক্ষা 
নেই। দেবত। তাই স্বপ্পে আবার বললেন, গোমতী সরোবরে আমাকে 
লুকিয়ে রাখ। কিন্তু সরোবরের জলে বর্শার খোঁচা দিয়ে তারা বিগ্রহ পেয়ে 
গেলেন। কিন্তু দেবতা এবারে স্বপ্রে] বোদানোকে দেখা দিয়ে বললেন, 
ব্রাহ্মণদের বল যে তার! বিগ্রছের ওজনের সমান সোনা নিয়ে ফিরে যাবে। 
রাজী হলেন ব্রাহ্মণের, কিন্তু বোদানোর অত সোনা কোথায়! থাকবার 
সধ্যে ছিল তার স্ত্রীর কানে এক জোড়া সোনার ছুল। দেবতাকে ম্মরণ করে 
সে তাই দিল ব্রাহ্ণদের হাতে। কষ্টি পাথরের বিরাট বিগ্রহ রণছোড়জীর | 
সোনার দিকে চেয়ে পুজারীরা হাসলেন। কিন্তু দাড়িপাল্লায় ওজন করতে 
গিয়ে হতবুদ্ধি হলেন তারা । বিগ্রহের ওজন হল এক জোড়া ছলের সমান। 
তাই নিয়েই তাদের ফিরতে হল। আর রণছোড়জীর প্রতিষ্ঠা হল 
ভডাকোরেঃ। 

এই রণছোড়জী নাকি পরে ছ্বারকার পুজারীদেরও ন্বপ্ন দিয়েছিলেন। 
স্বারকার সাবিত্রী কৃপে আর একটি বিগ্রহ মুতি পাওয়া যাবে, সেউ মৃত্তির 
প্রতিষ্ঠ। হবে দ্বারকার মন্দিরে । সত্যিই একটি বিগ্রহ পাওয়! গিয়েছিল 
স্পের মধ্যে, জার ভাই প্রতিষ্ঠ। হয়েছে ছ্বারকায়। 


ত্রোচ বা ভূ কচ্ছ 
বরোদা থেকে ৪৪ মাইল দক্ষিণে ব্রোচ পৌরাণিক যুগে ভূগু কচ্ছ নামে 


প্রসিদ্ধ ছিল। মহধি ভূগুর আশ্রম ছিল এইখানে । এখন এখানে নর্মদার 
তীরে ভূগুব মন্দিরই প্রধান দর্শনীয় স্থান । 


শুরুতীর্থ 


ব্রোচ থেকে ১* মাইল পূর্বে নর্মদার তীরে শুরুতীর্ঘথ আর একটি তীর্থ- 
স্থানের নাম। এখানে একটি বিষুণর মন্দির আছে। উজ্জয়িনীর এক 
পৌরাণিক রাজা, ন্ত্রগুপ্ত ও চাণক্য এবং অনহিলওয়াড়ার রাজা চামুগ্ডকে 


নিয়ে কয়েকটি কিংবদন্তী এখানে প্রচলিত আছে। 


উডভ্ভাভা 
বন্বে থেকে ১১১ মাইল উত্তরে উডভাড! পার্সিদের একটি তীর্থস্থান । 
পা্গিরা পারস্ত থেকে যে অগ্নি ভারতে এনেছিলেন, সেই অগ্নিই উডউভাডার 
মন্দিরে আজও সযত্ে রক্ষিত হচ্ছে। মন্দিরটি নৃতন। 
পলিতান৷ 


সৌরাষ্ট্রে জৈনদের একটি তীর্ঘস্থান পলিতানা সিহোর স্টেশন থেকে 
একটি ব্রাঞ্চ লাইনে ১৮ মাইল দূরে। শত্রপ্য় পাহাড়ের উপরে একটি 
মন্দিরের শহর । ২০০০ ফুট উ'চু এই পাহাড় জৈনদের পাঁচটি পাহাড়ের 
মধ্যে প্রধান। অন্ত চারটি হল গুজরাতের গির্ণার ও তরজা, রাজস্থানের 
আবু ও বিহারের সমেত শিখর বা পরেশনাথ। 


ছারক। 


ভারতের একেবারে পশ্চিমের ভূখণ্ড সৌরাষ্ট্রে হিন্দুদের এই বিখ্যাত 
ভীর্থ। কৃষের প্রথম জীবন যেন শুর ও বৃন্ধাধবনে কেটেছে," তেনন্নি 


উহ 


শেষ জীবন কেটেছে দ্বারকায়। প্রভাসে তার মৃত্যু হয়েছে । মহাভারতের" 
যুগে মগধ রাজ জরাসন্ধের বারংবার আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণ মথুরা থেকে 
সমস্ত যাদবদের নিয়ে সৌরাষ্ট্রের এই দ্বারকায় এসে তাদের রাজধানী 
স্থাপন করেন। ভারতের সপ্ততীর্থের অন্ততম হল এই তীর্থ । কৃষ্ণের পৌন্র 
বজ্জনাভ অলৌকিকভাবে এক রাত্রে এখানকার মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। 
রেলওয়ে স্টেশন থেকে এক মাইলের কিছু বেশি দূরে গোমতীর তীরে এই 
রণছোড়জীর মন্দির। নদীর তীর থেকে মন্দিরের চুড়া দেখা যায়। ছাপান্নটা 
মি'ড়ি ভেঙে উপরে উঠলে মন্দিরের শ্র্গদ্ধার। শহরের দিকে রাজপথের 
উপরে যে দ্বার, তার নাম মোক্ষদ্বার। এই বিশাল মন্দিরের প্রাঙ্গনে আরও 
অনেক দেবদেবী আছেন, তার মধ্য প্রহ্যয়ের মন্দিরই সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য । কৃষ্ণের সমস্ত আত্মীয় পরিজনহ আছেন--বলরাম অনিরু্ধ 
সত্যভাম। জাম্ববতী রাধক। ও দেবকী মাতা । আছেন রাধাকৃষ্চ গোপাল- 
কষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ কেশব কুলেশ্বর ও পুরুষোত্তম। মহাদেব বেশীমাধব 
কাশীর বিশ্বনাথ ও অস্থিকা দেবীও আছেন । আরও আছেন নবগ্রহ ছূর্বাশা 
ও দত্তাত্রেয়। শঙ্করাচার্ষের সারদা মঠ মন্দিরের সংলগ্ন । 

মূল মন্দিরটি পাথরে তৈরি, পাচতলার সমান উ“চু। তার সুক্্াগ্র চূড়া । 
উপরে উঠবার জন্য সিড়ি আছে, কিন্তু তার জন্ত অনুমতির প্রয়োজন 
আছে। নিচে অনেকগুলি স্তস্তের উপরে প্রশস্ত ভোগমগ্ডপ। গর্ভগৃহে 
রণছোড়জীর মুতি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কষ্টিপাথরের চতুভূর্জ মুক্তি 
অপরূপ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। দ্বারকাপতি রণছোডজী বুঝি কষ নন, এ 
দ্বিভুজ মানুষ মৃত্তি নয়, এ যেন দেবতা বিষ্ণুর মূর্তি। ইনি মণ্ড্যের মানুষ 
নন, বৈকুঠের নারায়ণ । 

'জন্যান্ত তীর্থস্থানের মতে দ্বারকায় আরও কয়েকটি মন্দির আছে। 
শহর থেকে মাইল খানেক দূরে রুক্িনী দেবীর মন্দির । পাশাপাশি ছুটি 
জীর্ণমন্দির। সিদ্ধেশ্বর শিব আছেন শহরে, কিন্ত যেখানে আছেন তা 
মন্দির বল! চলে না। ভত্রকালী ও সত্যনারায়ণও আছেন ।; কিস্তু এ সবের 
চেয়ে অনেক সুন্দর গোমতী গঙ্গার সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গমের দৃশ্য । 


এখানে রাজ্রিবাসের জগ্ত লজ ও ধর্ণশালা আছে। তোতান্তি নঠেও 
-থাঁকা যায়। স্টেশনে রিটায়ারিং বূম আছে। যানবাহন বাস টাঙ্গা ও 
সাইকেল রিজা ৷ 


লাগেশর 


দ্বারক। থেকে বেট ছ্বারকার পথে নাগেশ্বর শিবের জ্যোতিলিঙগের জন্ত 
বিখ্যাত। কিংবদন্তী আছে যে ন্তুপ্রিয় নামে একজন বৈশ্য নৌকায় যেতে 
যেতে দারুক নামে এক দৈত্যর কবলে পড়ে বন্দী হয়। বন্দী দশাতেও সে 
শিবের আরাধনায় রত থাকে । দারুক তাকে হত্য। করতে এলে শিব স্বয়ং 
তাকে পাশ্ুপতান্তে বধ করে ন্ুপ্পিয়কে যুক্ত করেন । 


ৰেট দ্বারক। 


দ্বারকা থেকে ২০ মাইল দূরে ওখ! বন্দর হয়ে বেট দ্বারকায় যেতে হয়। 
ট্রেন আছে ওথা পর্যস্ত। বাসও যাতায়াত করে। স্টেশনের কাছেই 
সমুদ্র। এই সমুত্রের মধ্যে ৩ মাইল গিয়ে বেট দ্বারকার তীর্থ একটি 
স্বীপে । নৌকায় যেতে হয়। এই দ্বীপই ছিল কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী। সমুদ্রের 
ধার থেকে মন্দিরের পথ বাজারের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ্বারকানাথের মন্দির 
কোন মন্দির বলে মনে হয়না। মনে হয় কোন বসত বাড়ি কিংবা ধর্ম- 
শালা । দোতলার উপরেও একট! তুলা আছে, তার ঢেউ তোল! টিনের 
ছাদ ঢাক! পড়েছে একটা বটগাছের পিছনে । সামনে গোল খিলানের 
খোল! দরজা ৷ কিন্ত ভিতরে অন্ত জগৎ। চারিদিকে এর । পায়ের তলায় 
শ্বেত পাথরের মেঝে । আর বড় বড় দরজাঞগুলে। সব রূপার । মুল মন্দিরে 
শ্বারকানাথ। তাকে ঘিরে আছেন তার পাটয়াপীরা-_রাধিকা রুকিনী 
সভ্যভাম। ও জান্ববতী। প্রত্যেকের আলাদ। যন্দির। জাকজমকে কেউ 
কারও ছোট নন। এমন ভারি ভারি রূপার দরজ দ্বারকায় শুধু 
'ব্ণছোড়জীর সামনেই আছে। 
এখানেও রাত্রিবাসের জন্য লজ ও ধর্মশাল। আছে। 


১১৮৪ 


গির্ণার 


জুনাগড় শহবের উপকণে গির্ণার জৈনদের একটি তীর্থস্থান। প্রায় 
ছুহাজার বিড় ভেঙ্গে ২০*০ ফুট উ"চু পাহাড়ে উঠতে হয়। পর্বতের 
শিখর থেকে শ-খানেক ফুট নিচে একটি জৈন মন্দিরের শহর । সবচেয়ে 
বড় মন্দির নেমিনাথের ৷ মল্লিনাথের মন্দিরও আছে। 


পোরবন্দর 


আরব সাগরের তীরে পোরবন্দর পর্যন্ত ট্রেন যায়। মহাভারতের যুগে 
এই স্থানের নাম ছিল স্থুদামাপুরী । এখনও এখানে ম্ুদামার মন্দির আছে। 
এ ছাড়াও আছে শ্রীনাথ গোগীনাথ সোমনাথ কেদারনাথ. দ্বারকানাথ ও 
মদনমোহনের মন্দির। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান বলে এখন সমাদূত। 
সকার কীতিমন্দির এখন দর্শনীয় স্থান। 


সোমলাথ 


সোমনাথ বা প্রভাসপত্তন বা দেবপত্তন ভেরাবল রেল স্টেশন থেকে 
৩ মাইল দূরে একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। প্রভাস শুধু শিবেরই স্থান নয়, 
এ স্থান বৈষ্বদেরও পরম তীর্থ। দ্বারকার যাদবরা এখানে খুনোখুনি করে 
মরবার পরে কৃষ্ণ ও বলরাম দেহত্যাগের জন্ঠ বেছে নিয়েছিলেন এই প্রভাস 
তীর্ঘথ। জীবনের শেষ কয়েক দিন কৃষ্ণ এইখানেই অতিবাহিত করেছিলেন। 
ভাঙ্কাতীর্থ ভেরাবল থেকে প্রভাসে যাবার পথে। সেখানে একটি ছোট 
মন্দিরের মধ্যে কৃষের মুক্তি আছে। মাটির কৃষ্ণ একটি অশ্বখ গাছে হেলান 
দিয়ে আছেন। তার একটি পায়ের নিচে রক্তের দাগ। হরিণ ভেবে 
জর] ব্যাধ একটি বাণ মেরেছিল, সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যু হয়েছিল 
স্ঠার। প্রভাল্ে দেহোৎসর্গ নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে তার 
দেহোৎসর্গের স্থান নির্ষেশ করা হয়। ভ্রিবেনীর তীরে তার সংকার হয়েছিল । 
সেখানে বলদেবজীর গুহাও আছে। যোগাবলম্বন করে সেখানে বলরাম 
দেছত্যাগ করেন। 


১৮ 


দঠীর্থ-”১২ 


এ সব তো দ্বাপরের কথা। এর অনেক আগেই প্রভাস একটি পবিত্র তীর্থে 
পরিণত হয়েছিল । দক্ষ গ্রজাপতি তার সাতাশটি কন্ঠার বিবাহ দিয়েছিলেন 
সোম বা চন্দ্রের সঙ্গে । এই কন্তাদেরই একজনের নাম রোহিণী। সবচেয়ে 
সুন্দরী বলে সোম তাকেই বেশি ভালবাসতেন। অন্য কম্ঠারা নালিশ 
করলেন পিতার নিকট । দক্ষ বললেন, এ সব চলবে না, সবার সঙ্গে 
সমান ভাবে বাস করতে হবে। সোম রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু কথা রাখতে 
পারছিলেন ন। দক্ষ ভয় দেখালেন, সাবধান, শাপ দেব। কিন্তু তাতেও 
কিছু হল ন৷ দেখে দক্ষ সত্যিই চন্দ্রকে ক্ষয় হবার শাপ দিলেন। চন্দ্র দক্ষের 
শাপ মাথা পেতে নিয়ে দিন দিন ক্ষয় হতে লাগলেন। তার ক্ষয় দেখে 
ভয় পেলেন দেবতারা । তারা গিয়ে দক্ষকে বললেন শাপ ফিরিয়ে নিতে। 
দক্ষ বললেন, এক শর্তে তা পারি । সব স্ত্রীকে যদি সে সমান চোখে দেখতে 
পারে তো সরস্বতী যেখানে সমুদ্রে মিলেছে সেই প্রভাস তীর্থে স্নান করে 
চন্দ্র শিবের পুজা করুক। ক্ষয় তাকে হতেই হবে। মাসের পনের দিন 
ক্ষয় হয়ে বাকি পনের দিনে বেডে সম্পুর্ণ হবে । সোম আর বিলম্ব না করে 
রোহিণীকে নিয়ে প্রভাসে নামলেন। তপস্যা করলেন বারো হাজার বছর। 
শিব জন্তষ্ট হয়ে তাকে বাড়বার ক্ষমতা দিলেন, আর দিলেন প্রভী। সেই 
থেকেই এই স্থানের নাম প্রভাস হল। ব্রহ্মা বললেন, তোমরা শিবের 
মন্দির গড়। বলে মাটি ফাক করে দিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার । মাটির 
নিচে শিবের হ্বয়স্ভূ স্পর্শ লিঙ্গ । অণ্ডের মতো! ছোট, কিন্তু সুর্যের মতো 
জ্যোতিম্মান। নাগবলয় বেষ্টনে মধু ও দর্ভে আবৃত ছিল। তারই উপরে 
সোমনাথের বিরাট লিঙ্গ স্থাপন করলেন ব্রহ্মা নিজে। বৈদিক মন্ত্রে তার 
প্রাণ পূজা হল। সোম তার ছুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করলেন, আর পৃথিবীর 
মানুষ পেল এক মহাতীর্ঘ। 

মহাভারতের নানা স্থানে প্রভাসের উল্লেখ আছে। পাগুবর! তীর্থ 
করতে এসেছিলেন, যাদবর! এসেছিলেন ক্ষয় হতে । কৃষ্ণ বলরাম দেহত্যাগ 
করেছিলেন, অর্জন এসেছিলেন সৎকারের জন্ত | পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ও 
এসেছিলেন। সোমনাথের প্রথম মন্দির তৈরি হয়েছিল যীশুগ্ীষ্টের সূমুয়ে ! 
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তারপরে একে একে গোটা সাতেক মন্দির ধ্বংস হয়েছে। সম্প্রতি নতুন 
মন্দির তৈরি হয়েছে। ছুশো বছর আগে রানী অহল্যা বাঈও একটি মান্দর 
তৈরি করে দিয়েছিলেন। পুরনো মন্দিরটি যেখানে ছিল, সেইখানে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন মন্দির। অপরূপ স্থুন্দর কারুকার্য, ঠিক যেমনটি 
আগে ছিল তেমনি। প্রশস্ত গর্ভগুহে বিরাট লিঙ্গ মৃতি। কিন্তু দক্ষিণ 
ভারতের মতে। নিকটে যাবার অনুমতি নেই। দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। 
অহল্যা বাঈ-এর মন্দিরে এ রকম বিধিনিষেধ নেই। 

এখানে অনেকগুলি দর্শনীয় স্থান আছে। শশীভূষণ মহাদেবের মন্দিরে 
সোম যজ্ঞ করেছিলেন। আর জর ব্যাধ সেখান থেকেই কৃষ্ণকে বাণ 
মেরেছিল। শিবের মন্দির আরও আছে-_রুভ্রেশ্বর ও বাণেশ্বর। বিষুঃ 
আছেন দৈত্যস্থদন। কালীও আছেন-_অশহ্কল্য। বাঈ-এর মন্দিরের কাছে 
মহাকালী আর ত্রিবেণী সঙ্গমের শ্বাশান ঘাটের কাছে মহাকালিকা । নুর্ষের 
মন্দিরটি পরিত্যক্ত । সোমনাথের মন্দিরের পিছনেই দিগন্ত প্রসারী 
সমুদ্র । 

ভেরাবলে বাসস্থানের অভাব নেই। স্টেশনে রিটায়ারিং রম আছে। 
সোমনাথে গেস্টহাউস আছে। আর ধর্মশালা আছে ছু-জায়গাতেই। 
ভেরাবল ও সোমনাথের মধ্যে বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি, অটো রিষ্সা 


টাঙ্গাও পাওয়া যায়। 


পাকিস্তান 
হিংলাজ 


তত্্রড়ামাণর মতে একান্ন গীঠের প্রথম পীঠ হল হিংলাজ। সতীর 
ব্রহ্মরন্তর সেখানে পড়েছিল। শক্তি কোট্টরী এবং ভৈরব ভীম লোচন। 
-মক্রান প্রদেশের মরুভূমির মধ্যে এটি একটি প্রাচীন তীর্থ। সিম্কুর 
মোহনা থেকে ৮* মাইল পশ্চিমে ও আরব সাগর থেকে ১২ মাইল 
উত্তরে । মক্রান ও লুথের মাঝখানে যে পাহাড়, তারই প্রান্তে হিঙ্গল নদীর 
পশ্চিম তীরে এই গীঠম্থান। পাহাড়ের উপরে একটি কালী মন্দির, স্থানীয় 
লোকে তাকে মহামায়ী বা নানী বলে। 

শিবনারায়ণ স্বামী জাহাজে চেপে করাচী গিয়েছিলেন, সেখান থেকে 
নগর ঠাটা। তারপর মরুভূমি । “সেথোর, সঙ্গে উটের পিঠে চড়ে হিংলাজে 
পৌছেছিলেন। যাতায়াতের সময় লেগেছিল বারো চৌদ্দ দ্িন। কিন্তু 
তার তীর্থের বর্ণনা কিছু অন্ত রকম । কালী মন্দিরের উল্লেখ নেই, আছে 
একটি কুণ্ডের কথা । এক মুসলমান বৃদ্ধা প্রদীপ জ্বেলে অপেক্ষা করে। 
যাত্রীর ম্লান সেরে বিভূতি মাখে, পরে জ্যোতি দর্শন ও দান পুণ্য করে 
ফিরে আসে । 

এ অঞ্চল এখন আর ভারতে নেই। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান 
প্বাধীন দেশ হয়েছে । ভারতীয় যাত্রী আর কখনও বোধহয় সহজে এ 
তীর্ঘে যেতে পারবেন না। 
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উত্তরাঞ্চল 
দিল্লী 


দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী । এখানে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত কালী" 
বাড়ি ও বিড়লাদের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির আছে বটে, কিন্ত দিল্লীকে 
তীর্থস্থান বল হয় না। 


পাঞ্জাব 

অন্থতসর 
দিল্লী থেকে ২৭ মাইল দূরে অম্বতসর শিখদের একটি পবিত্র তীর্থ। 
চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৭ সালে এই শহর পত্তন করেন। আকবর 
বাদশাহের কাছে জমি পেয়ে তিনি একটি পুক্ষরিণী ও মন্দির নির্মাণ শুর 
করেছিলেন। ত্ঠার পুত্র গুরু অর্জন দেবের আমলে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়। 
পুফষরিণীর নাম হয় অম্বত সরোবর বা অমৃতসর ও মন্দিরে স্থাপন করা হয় 
ধর্মগ্রন্থ গ্রস্থসাহেব | এরই চারিধার ঘিরে গড়ে ওঠে অমুতসর শহর । পাঞ্জাব' 
কেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের শিখর সোনার পাতে মুড়ে দিয়েছিলেন। 
সুন্দর একটি প্রবেশ পথ দিয়ে স্বর্ণ মন্দিরের প্রানে পৌছতে হয়। 
মন্দিরটি জলাশয়ের মাঝখানে, মার্বল পাথরের সেতু দিয়ে প্রাঙগনের সঙ্গে 
যুক্ত । তিন তলা মন্দির, তার উপরে সোনার গম্ুজ। এই সরোবরের 
ধারেই শিখ ধর্মের গীঠস্থান অকল তখৎ--একটি মার্ল পাথরের বেদীর 
উপরে স্মৃতি সিংহাসন। বাবা অটলের স্তস্ত তিনশো। গজ দূরে। হ্থন্দর 
একটি বাগানের মধ্যে এই ন'তলার সমান আটকোনা স্তত্তটি ১৫০ ফুট উচ্চু। 
বাবা অটল রায় ছিলেন ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র। কোন অলৌকিক 
ক্ষমত। প্রদর্শনের জন্ত গুরু তাকে ভর্থসনা করেছিলেন। সেই ছুঃখে অটল 
রায় এইখানে প্রাণত্যাগ বরেন। 'খই স্বপ্তের সামনে কৌলসর নামের 
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একটি পবিত্র সরোবর আছে। নিকটেই গুরু রামদাসের সরাই। দরিদ্র 
ভোজনের ব্যবস্থা আছে সেখানে। 

লোহাগড় গেটের বাহিরে একটি স্ন্দর হিন্দু মন্দির আছে। ছূর্গার 
মন্দির বলে তা ছুগিয়ান! মন্দির নামে পরিচিত। শিখদের হ্বর্ণ মন্দিরের 
অন্করণেই এই মন্দিরটি নিমিত হয়েছে স্থেত পাথরে । সমস্ত ধর্সের 
ভারতীয়র কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগও একটি তীর্ঘস্থান। ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেড় হাজার নিরীহ মানুষ এখানে প্রাণ 
হারিয়েছিল। 

শহরে বাসস্থানের অভাব নেই । হোটেল ধর্মশালা আছে, স্টেশনে 
রিটায়ারিং রুন৪ মআাছে। যানবাহন আছে অপর্যাপ্ত-__বাস টাঙ্গা ট্যাক্সি 
ও সাইকেল রিক্স!। 


তরন তরন 
অমৃতসর থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে শিখধদের একটি তীর্থস্থান তরন 
তরন। গুরু অর্জন এখানে বাস করতেন। একটি গুরুদ্বারের জন্য এই শহর 
এখন বিধ্যাত। রশজিং লিংহ গুরু রামনাসের সম্মানে এখানে একটি 
সরোবর ও মন্দির নির্মাণ করেন । 
গৈপ্ডোয়াল 


অমৃতপর থেকে অনতিদূরে গৈণ্োয়াল গ্রামে বাস করতেন গুরু 
অমরদাস। সেখানে তিন একটি গুরুদ্বার স্থাপন করেছিলেন। 


খাদুর সাহেব 
অযৃতসর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে খাছুর সাহেবে রণজিৎ সিংহ 
'দ্বিতীয় গুর অঙ্গদের সমাধি নির্মাণ করেছেন। 


ডের বাব নানক 
অমৃতদর থেকে ৩৪ মাইল উত্তরে ডের! বাবা নানকে বাস করতেন 
গুরু নানক। গুরু নানক মক্কায় ঘে চোল! বা পোষাকটি পেয়েছিলেন, 
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সেটি এখানে বেদীদের তৈরি মন্দিরে রক্ষিত আছে। রাণী াদ কাউর 
মন্দিরের একাংশ সোনার পাতে মুড়ে দিয়েছেন। নিকটে আর একটি 
মন্দির আছে, তার নাম তাহ.লি সাহেব। 


কতেগড় সাহেব 

সিরহিন্দের ৪ মাইল দূরে ফতেগড় সাহেব একটি শিখতীর্থ। এখানে 
গুরু গোবিন্দ সিংহের মা ও ছুটি নাবালক পুত্রের স্মৃতিতে একটি মন্দির 
নিমিত হয়েছে । সির্হিন্দের মুসলমান শাসনকর্তা বালক ছুটিকে জীবন্ত 
অবস্থায় দেওয়ালে গেঁথে হত্যা করে । আর এই মর্মান্তিক ঘটনায় শ্রাণ- 
ত্যাগ করেন গুরুর মা। এই ঘটনার স্মরণে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে 
একটি মেলা হয়। মাইল খানেক দূরে যেখানে তাদের অস্ত্যেষ্িক্রিয়া 
হয়েছিল সেখানে একটি গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 


কর্তারপুর 


জলন্ধর থেকে ৯ মাইল দুরে কর্তারপুরে গুরু অর্জনের নামে একটি 
সুন্দর গুরুদ্বার আছে। কিংবদন্তী আছে যে এখানকার একটি গাছের 
গুঁড়ির ভিতরে বাস করত একটি দৈত্য । তার জন্য গুরু অর্জন পঞ্চাশ ফুট 
উচু লম্বা! চন্দন কাঠের একটি স্তস্ত পু'তেছিলেন। সেটি এখন থামজী নামে 
পরিচিত । 


নুজভানপুর লোধি 
কপুরতল। থেকে ১৬ মাইল দূরে সুলতানপুর লোধি শিখদের একটি 
তীর্থস্থান। অনেকগ্লি গুরুত্বারের মধ্যে বের সাহেব একটি প্রধান 
গুরুদধার। গুরু নানক এখানে তার প্রথম জীবন কাটিয়েছিলেন। 
আনম্গপুর সাছ্ছেব 


চণ্তীগড় থেকে ভাক্রা ড্যাম যাবার পথে ৫* মাইল দূরে আনন্দপুর 
সাহেব শিখদের একটি প্রধান তীর্থ। শতক্র নদীর তীরে এই শহর, 
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বি 


পিছনে নয়না দেবী গিরিশ্রেণী। গুরু তেগবাহাছর এই শহর পত্ধন করেন 
এবং গুরু গোবিন্দ সিং এখানে খাল্সা ধর্ম প্রবর্তন করেন পীচজন শিখকে 
নিয়ে। তিনি যে চারটি তখত স্থাপন করেন, তার একটি এখানে । গুরু 
তেগবাহাত্বরের বাসভবনের নাম গুরু কা মহল। গুরু তেগবাহাছবরের 
ছিন্নমুণ্ড যেখানে সমাধিস্থ হয়, সেখানে এখন গুরুদ্বার তেগবাহাত্বর। যে 
পাহাড়ের উপরে খাল্সা ধর্ম প্রবর্তন হয়েছিল, সেখানে স্থাপিত হয়েছে 
গুরুদ্ধার কেশগড় । এই শহরে আরও অনেক গুরুদ্বার আছে। হোলির 
সময় আনন্দপুর দেখবার প্রশস্ত সময়। হোল! মহল্লা নামে কৃত্রিম যুদ্ধ 
দেখবার মতো উৎসব । এখানে হোটেল, রেস্টহাউস ও সরাই আছে। 
চণ্তীগড় থেকে বাসে বা ট্রেনে আসা যায়। 


কিরাতপুর 


আনন্দপুর সাহেব থেকে ২ মাইল দূরে কিরাতপুরে ষষ্ট গুরু হর- 
গোবিন্দ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । 


নয়ন দেবী 
নয়ন! দেবী গিরিশ্রেণীর একটি শিখরে নয়ন! দেবীর হিন্দু মন্দির। সাত 
মাইল পথে সাত হাজার ফুট উঠতে হয়। এই দেবীর কাছে যা চাওয়া 
যায়, তাই পাওয়া যায় বলে সকলের ধারণা । দশেরা ও চৈত্রের মেলায় 
বন্ধ যাত্রী এখানে আসে। আনন্দপুর সাহেব থেকেই নযন! দেবী যেতে হয়। 


হরিয়ান। 

কুকক্ষেত্র 
দিল্লী থেকে ১০* মাইল দূরে অমৃতসরের পথে কুরুক্ষেত্র হিম্দুদের 
একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম বলে গণ্য হত। পৌরাণিক রাজ! কুরু এখানে 
তপন্তা করেছিলেন বলে এ জায়গার নাম হয়েছে কুরুক্ষেত্র । গীতার জন্ম 
এই কুরক্ষেত্রে এবং গীতায় এই স্থানকে ধর্মক্ষেত্র বল! হয়েছে। প্রাচীন 
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বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে । সত্যযুগে যেমন পুর, বাপরে” 
তেমনি কুরুক্ষেত্র। এখন এই স্থান একটি তীর্থ। কয়েকটি বৃহৎ সরোবর 
আছে। তিন মাইল দূরে বাণগঙ্গা একটি জলাশয়। কিংবদন্তী আছে 
যে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীগ্মের তৃষ্ণা নিবারণের জন্ অর্জুন বাণ 
নিক্ষেপ করে পাতাল থেকে যে জল তুলেছিলেন, সেই জলই বাণগঙ্গ।। 
অনেকগুলি মন্দির আছে। আট মাইল পরিধির ভিতরে তীর্থের সংখ্যা 
নশে। পয়ষণ্্ী। সুর্য গ্রহণের 'সময়ে এখানে মেলা হয়। স্টেশনের নিকটে 
ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও কয়েকটি ধর্মশালা আছে। টাঙগা ও সাইকেল, 
রিক্সা পাওয়া যায়। 


গোপাল মোচন 


আম্বালা জেলায় জগাধরি থেকে ১২ মাইল উত্তরে গোপালমোটন' 
একটি তীর্থ স্থান। একটি সরোবর আছে। ভার নিকটে মাটির নিচে" 
ধ্বংসাবশেষ ও দেবতার কয়েকটি সুন্দর মুতি পাওয়া গেছে । গোপাঁল- 
মোচনের নিকটে খণমোচন নামে আর একটি সরোবর আছে। কাতিক 
মাসে এই গ্রামে বড় মেলা বসে। 


মনসা! দেবী 


আম্বালা জেলার মনিমজর1 থেকে কয়েক মাইল দূরে মনসা দেবীর 
মন্দির । এই* মন্দির সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। চৈত্র 
মাসের উৎসবে অগনিত যাত্রী এখানে আসে। 


কোটল। নিছাজ ও চমকৌর 


আম্বীলা জেলার রূপার শহরের কাছে কোটল। নিহঙগ ও চমকৌর 
শিখদের তীর্থস্থান । আনন্দপুর থেকে গুরু গোবিন্দ সিং যখন মোগলদের 
ভয়ে পায়ে যাচ্ছিলেন, খন কোট্জ1 নিহা/ঙ্গর পাঠানদের কাছে আশ্রয়! 
চেয়েছিলেন। তারা রহম্য করে একটা চুনের জঙ্ত্ত ভাটা দেখিয়ে 


১৪ ৩ 


'দিয়েছিল। গুরু সোজা গিয়ে সেখানে ঢুকে পড়তেই আগুন তৎক্ষণাৎ 
নিবে যায়। এখান থেকেই গুরু চমকৌর গিয়েছিলেন বলে ছু জায়গাতেই 
এখন অনেক গুরুদ্ধার হয়েছে। 


হিমাচল প্রদেশ 
কাংড়। 

পাঠানকোট থেকে ৫১ মাইল দূরে কাংড়া উপত্যকায় কাংড়া একটি 
প্রাচীন শহর। এর নাম ছিল নগরকোট বা ভবন। বাশগঙ্গ! নদীর 
তীরে প্রাচীন দুর্গটির এখন ভগ্ন দশা । কিন্তু পাহাড়ের উপরে বস্রেশ্বরী বা 
মাতা দেবীর মন্দিরের জন্য কাংড়া 'এখনও বিখ্যাত। মন্দিরের প্রাঙ্গণে 
কয়েকটি ছোট মন্দির আছে, আর পিছনে দুর দিগন্তে ধ্যান গম্ভীর ধবলাধার 
পর্বত। গজনির সুলতান মামুদ চতুর্থবার এসে এই মন্দির লুণ্ঠন করে 
পেয়েছিলেন সাত লাখ সোনার দিনার, কয়েক শো মন সোনা ও রূপা, আর 
অপর্যাপ্ত হীর! মুক্তা প্রবাল ও অন্যান্ত রত্বু। বর্তমান মন্দিরটি নতুন । 
এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে এখানে নবরাত্রির মেলা বসে। শহরে ডাক- 
বাংলো ও রেষ্টহাউদ আছে। এখান থেকে কাংডা ও কুলু উপত্যকার 
সবত্র বাস যাতায়াত করে। 


জ্বালামুখ্খী 

কাংড়া থেকে ২১ মাইল দক্ষিণ পূর্বে জালামুখী একটি পীঠস্থান। সতীর 
'জিহব। পড়েছিল এইখানে, আর এখনও তা জ্বলছে । একটি ছোট পাহাড়ের 
উপরে মন্দির, পায়ে হেঁটে উপরে উঠতে হয়। মন্দিরে সোনার গনুজ ও 
শিখর এবং রূপার দরজ। পাঞ্জাবের শিখ রাজাদের দান। গর্ভগুছে কোন 
মতি নেই। একটি কুণ্ডের জলে ও দেওয়ালের গায়ে আগুনের শিখা । 
ফু' দিয়ে নিবিয়ে দিলেও আবার জ্বলে ওঠে । এরই নাম জিহ্বা গীঠ। 
দেবী অন্বিক ও ভৈরব বটকেশ্বর বা উন্মত্ত। শবিশ্বাসীরা বলে, পাহাড়ের 
কোন গ্যাস এই ভাবে জ্বগছে। শান্ত ও গম্ভীর এই মন্দিরের পরিবেশ । 
মেল বসে এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে। 
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যাত্রীদের জন্ পাহাড়ের নিচে বিরাট ধর্মশালা আছে। বাসে যাতায়াত 
করতে হয়। 


বৈজনাথ 
কাংড়া উপত্যকায় ৪,১৫০ ফুট উঁচুতে বৈজনাথ শহরটি বৈজনাথ 
শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। মন্দিরের প্রবেশ পথে গঙ্গা যমুনা ও 
অন্যান্থ দেবদেবীর মৃত্তি। কম করেও যোলটি মন্দির আছে এই ছোট 
শহরটিতে। রাব্রিবাসের জন্য একটি রেস্টহাউস আছে। বাসে যাতায়াত 
করতে হয়। 


জল ও কাশ্মীর 
তু 
পাঠানকোট থেকে ৬৫ মাইল দূরে জম্মু পর্যস্ত: এখন ট্রেন আসে। 


শহরের কেন্দ্রস্থলে রঘুনাথ রামের মন্দির ঘিরে আরও অনেক দেবদেবীর 
মন্দির আছে। এখানকার মন্দির-স্থাপত্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের । 


শ্রীবৈষে। দেবী 


জন্মু থেকে ৩৬ মাইল দুরে শ্রীবৈষাদেবী তীর্থ। এই স্থানের 
উচ্চতা ৫৩০০ ফুট । প্রায় একশো ফুট দীর্ঘ একটি সন্কীর্ণ পথ দিয়ে দেবীর 
হায় প্রবেশ করতে হয়। দেবী মূত্তির নিচে থেকে চরণগঞ্জা নদীর 
উৎপত্তি হয়েছে । প্রথম নবরাত্রির পর থেকে আড়াই মাস কাল যাত্রীরা 
এই তীর্ঘে আসেন । তাদের জন্ত সরাই আছে এখানে । 


ক্ষীর ভবানী 


শ্রীনগর থেকে ১৫ মাইল দুরে ক্ষীর ভবানী হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান । 
পার্বতীর নাম এখানে ক্ষীর ভবানী । মন্দির প্রাঙ্গনে যে কুণ্ড আছে, তার 
জলের রঙ ক্ষণে ক্ষণে পরিবন্তিত হয়-_গোলাগী থেকে লাল সবুজ হলদে 
সাদা । বৈশাখ মাসে মেল! বসে এই তীর্থে। 
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অমরনাথ 


কাশ্মীর রাজ্যে অমরনাথ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্ঘগুলির অন্যতম। শ্রীনগর 
থেকে ৬* মাইল দূরে পহলগাম শহর থেকে এই তীর্থের দূরত্ব ২৮ মাইল। 
১২,৭২৯ ফুট উচ্চে একটি বিরাট গুহার ভিতরে তুষারের শিবলিজ, 
চক্্রকলার সঙ্গে তার ক্ষয় বৃদ্ধি, শ্রাবণী পুণিমায় পূর্ণাবয়ব। 

সত্য যুগে হিমালয়ে ভ্রমণরত মহধি ভৃগু শ্বয়ন্তু তুষার লিঙ্গের প্রথম' 
দর্শন পেয়েছিলেন । কাশ্মীর তখন তক্ষক নাগের রাজত্ব । মহষ্ষি কশ্তপ 
তার আগে জলদৈত্য ধ্বংস করে এই উপত্যকা বাসোপযোগী করে গিয়ে- 
ছিলেন। ভূগ্চ একটি দণ্ড তক্ষকের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, অমরনাথের 
দুর্গম তীর্থযাত্রার জন্ত এই অভয় দণ্ড রাখো । এই দণ্ড নিয়ে যাত্রী করলে 
পথে কোন বিপদ হবে না। 

আজও কাশ্মীরের ধর্মার্থ সংঘের মোহাস্ত একটি রৌপ্য দণ্ডের 
অধিকারী । তার প্রচলিত নাম ছড়ি। প্রতি বছর শ্রাবণের শুরু পঞ্চমীতে 
এই ছড়ি সামনে নিয়ে অমরনাথ যাত্রা আরস্ত হয়। সারদা গীঠের 
শঙ্করাচার্ধ থাকেন সকলের আগে । দেশ দেশাস্তর থেকে যাত্রীরা এসে 
শ্রীনগরে আমির কদলের নিকটে দশনামী আখড়ায় সমবেত হয়। কাশ্মীর 
রাজ্য সরকার পথ ঘাট ও পুল মেরামত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা! 
করেন। ধর্মার্থ বিভাগের কর্মীরা দশ হাজার যাত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, 
যথাসাধ্য আয়োজন করেন। 

শ্রীনগর থেকে শুধু সাধু সম্ভরাই ছড়ি নিয়ে যাত্রা করেন, আর সামান্চ 
কিছু যাত্রী। আর সবাই মোটর বাসে পহলগামে চলে যান। পহল- 
গাম থেকে দ্বাদশীর দিনে যাত্রা । এই যাত্রার একটা উদ্ভোগ পর্ব আছে। 
তাবু চাই, 'রাম্নার সরঞ্জাম খাছ্দ্রব্য গরম কাপড় বিছান। ওষুধপত্র, সক 
চাই। সবই ভাড়া পাওয়া! যায়। আর তা বহন করবার জন্য আছে 
কুলি ও ঘোড়া । পয়সা থাকলে নিজেও ঘোড়ায় চেপে কিংব৷ মানুষের 
কাধে বা ডাগ্ডিতে চেপে যাওয়৷ যায়। 
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পহল গামের উচ্চতা ৭,২০০ ফুট। সেখান থেকে ৮ মাইল দূরে প্রথম 
পড়াও চন্দনবাড়ি সাড়ে ৯ হাজার ফুট উচু । এই পর্যস্ত জীপ গাড়ি চলে। 
একটি রেস্টহাউস ও পাচটি শেড আছে। কাশ্মীরের শৌশিন যাত্রীরাও 
পহলগামে এসে চন্দনবাড়ির আইস ব্রীজ “দখে যান। তারপর লোকালয় 
শেষ হয়ে গেলে উপত্যকাও সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। এক দিকে নীল গঙ্গা ও 
'অন্ঠ দিকে পাহাড়। পায়ে চলার পথ সরু ও অসমতল। একজনের পিছনে 
আর এক জনকে চলতে হয় সতর্ক ভাবে । প্রথমে ঘোড়া চলে, তার পিছনে 
তাদের রক্ষী, সবার পিছনে যাত্রী । চন্দনবাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকট। 
এগোলেই পাহাড়ের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক! লাগে। দেড় হাজার ফুটের একট? 
ভড়াই । পিছল পথ, পা! হড়কালেই গড়িয়ে একেবারে নিচে পড়তে হবে। ঘোড়া 
নয়, ডাগ্ডি নয়, নিজের পা! ছৃখানাই সব চেয়ে নিরাপদ । এই চড়াইএর নাম 
পিস ঘাটির চড়াই । এই নাম কেন হল, তা নিয়ে একট] কাহিনী আছে। 
দেবতাদের সঙ্গে দানবদের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে । পাহাড়ের উপরে 
“দেবতারা অমরনাথের ঘাটি আগলাচ্ছেন, আর নিচে থেকে দানবরাও 
বলছে যে তারাও অমরনাথ দর্শনে যাবে । ছু দলে তুমুল যুদ্ধ বাধল। কিন্তু 
দেবতারা উপরে, দানবদের তারা পিষে ফেগলেন। সেই থেকে এই 
জায়গার নাম হল পিন্থু ঘণাটি। প্রায় বারো হাজার ফুট উ'চু। 

তারপরে কুটি ঘ'াটির চড়াই পার হয়ে ১১,৭৩০ ফুট উ"চুতে শেষ নাগ 
হুদ। চন্দনবাড়ি থেকে দূরত্ব ৭ মাইল। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই 
সুন্দর জলাশয়টি জ্যেষ্টের মাঝামাঝি পর্যস্ত বরফে আবৃত থাকে । এখান 
থেকেই বেরিয়েছে শেষনাগ নদী। দেড় মাইল দুরে ওয়াবযানে আছে 
একটি টুরিস্ট হাট ও পাঁচটি শেড । কেউ বলে বায়ুজান, কেউ বলে ভাও- 
জান। একটা খোলা মাঠ,.তার চারিদ্িকের পাহাড় কিছু দূরে। তাই: 
সারাক্ষণ প্রবঙ্গ বাতাস বয়। লোকে বলে, এ জায়গাটা আরও অশান্ত 
ছিল। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এক শিবভক্ত দৈত্য এখানে বাস করত। দেবতারা 
তার অত্যাচারে ছিল কাতর।. তাই বিষু শেষনাগকে পাঠিয়েছিলেন 
তার বধের জন্ত। সেই দৈত্যের মৃত্যুর পরেই জায়গাটা কিছু শান্ত হয়েছে। 
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ওয়াবযান থেকে পঞ্চতরণী সাডে সাত মাইল দূরে। উ'চুনিচুপঞ্চ 
তৃধারপাতের জন্য পিছল হয়ে থাকে । ছুহাজার ফুটের চডাই পার হতে 
হয়। চোদ্দ হাজার ফুট উ"চুতে মহাগুনস এই পথের সব চেয়ে উ*চু জায়গ!। 
নিঃশ্বাসে টান ধরে, অনেকে বমি করে, ফিরেও যায় অনেকে | শুধু মনের 
জোরেই পৌছতে হয় মহাঞগ্চনসের শীর্ষে । সেখানে বসে আছেন নগরপাল, 
বাবা অমরনাথের দ্বারপাল । তার কাছে অনুমতি নিয়ে যাত্রীদের এগোতে 
হয়। নগরপাল মন্দিরের কোন দেবতা নন, বিরাট এক শিলাখণ্ড। লোকে 
বলে, এক খষি এই পাহাড়ের মাথায় চারিদিকের শোভা দেখতে 
বসেছিলেন। তুষারে আবৃত শিলা হয়ে এখনও বসে আছেন। নানা 
রঙের ফুল ফোটে তার চারিধারে । তার পরে আর চড়াই নেই। একে 
একে পাচটি নদীর বালি আর জল পেরিয়ে পঞ্চতরণীর প্রশস্ত মাঠ। চারটি 
শেড আছে এইখানে । পহলগাম থেকে এ জায়গার দুরত্ব ২৩ মাইল। 
বিদেশীর। ঘোড়ায় চেপে এক দিনেই আসেন, আর তীর্থ যাত্রীরা আসেন 
তিন দিনে । ধারা হুবেল! হাটতে পারেন, তারা আসেন ছুদিনে । 

লাদাখের সীমাস্ত এখান থেকে ৯ মাইল দুরে। সোনমার্গ থেকে 
লাঁদাখের পথে অমরাবতী নদীর তীরে তীরে এখানে পৌছবার একটি দ্বিতীয় 
পথের অন্বেষণ চলছে। সে পথটি বর্তমান পথের মতো দুর্গম হবে না বলে। 
অনেকের বিশ্বাস । 

পঞ্চতরণী হল অমরনাথের পথে শেষ পড়াও। ১২,৭২৯ ফুট উ"চুতে 
অমরনাথে তো মানুষ থাকে না, তাই সকাল বেলায় যাত্রা করে ফিরে 
আসতে হয় অমরনাথ দর্শনের পর। যাতায়াতে দশ মাইল পথ। প্রথমে 
ভৈরব ঘাট পাহাড়, তারপর অমরনাথ পাহাড়, মাঝখানে অমরাবতী নদী । 
বরফের পুলের উপর দিয়ে এই নদী পেরোতে হয়, নিচে নদীর শ্রোত। 
কেউ জুতোর নিচে কাট! লাগায়, কেউ ঘাসের চাপালি বাধে জুভোয়। 
তারপর হাতের লাঠি ঠুকে সস্তর্পণে নদী পেরোয়। এই অমরাবতী মিলেছে 
অমর গঙ্গার নঙ্গে। তার সাদা জল দেখে অনেকে ছুধ গঙ্গা বলে। তারপর 
খানিরূট] চড়াই ভেঙ্গে সমরনাথের বিরাট, গুহ। (খড় পাওয়া ঝায়। 
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এত বড় গুহ! সচরাচর দেখা যায় না। চওড়া প্রায় ৫০ ফুট, আর ২৫ 
ফুট উচু। গুহার মুখ থেকে কুড়ি-পচিশ ফুট তফাতে অমরনাথের তুষার 
লিঙ্গ প্রায় তিন ফুট উ*চু। তার ছুদিকে আরও ছুটি বরফের স্তূপ আছে, 
পার্বতী ও গণেশ রূপে তা পুজিত। আর ছুটি পায়রা আছে। শিবের 
অন্ুচর নন্দী ও ভূঙ্গী এখানে পায়রার রূপে অমব হয়ে আছেন। এরও 
একটি কাহিনী আছে। শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাদ বাধাবার জন্য দেবন্ধি 
নারদ পার্বতীকে বলেছিলেন শিবের গলার মুণ্ড মালাটির কথা জানতে। 
পার্বতীর প্রশ্ন শুনে শিব বললেন, এ তোমাব জন্মের হিসেব । পার্বতী 
বললেন, তবে আমাকে অমর কর না কেন? শিব বললেন, এক শর্তে 
পারি। আমি সারা রাত গল্প বলব, তুমি 'ছ" বলবে জেগে। কিন্তু গভীর 
রাতে পার্ধতী ঘুমিয়ে পড়লে দরজার বাইরে থেকে নন্দী ও ভূঙ্গী “হু” দ্রিতে 
লাগলেন। দিনের আলোয় শিব দেখলেন পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর 
সারা রাত “ছা” দিয়েছেন নন্দী ও ভূঙ্গী। পার্তীর বদলে তারাই হলেন 
অমর, আর এই কাহিনী যাতে প্রকাশ হয়ে না যায় তার জন্যে তাদের 
পায়রা করে দিলেন। 

অমর গঙ্গায় স্নান করে যাত্রীরা অঞ্জলি ভরে বনফুল তোলেন, পুজা 
করেন অমরনাথের | কেউ হাসেন, কেউ কাদেন, কেউ বা দাড়িয়ে থাকেন 
স্তস্ভিত হয়ে। প্রাণাস্তকর পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন তারা । জীবন তাদের? 
সার্থক হয়েছে । এক অভূতপুব আনন্দ নিয়ে তারা ফিরে আসেন। 
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উত্তর প্রদেশ 
মথুরা 
দিল্লী থেকে আগ্রার পথে মথুরা ৯৮ মাইল দূরে অবস্থিত। পুরাণের 
মতে মধুরাপুর বা মধুপুর স্থাপন করেন মধু দৈত্য। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শত্রত্ মধুর অত্যাচারীর পুত্র লবনান্থুরকে বধ করে মধুর জয় করেন। 
পুরাকালের মধুর! নাম মথুরায় পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণের জন্মের পর থেকে 
এই নগর সপ্ততীর্ঘের অন্ততম বলে গণ্য হচ্ছে। এইখানে কংসের কারাগারে 
'জন্ম হয়েছিল কৃষ্ণের । চারি দিক তার বাল্য লীলার স্থাত বিজড়িত। 
গজনির সুলতান মামুদ্ধ এখানকার মন্দির লুণ্ঠন করে পেয়েছিলেন পচিশ 
.হাজার পাউগড মূল্যের পাচটি সোনার বিগ্রহ মুতি। ষষ্ঠ মৃত্তিটি ছিল ১১২০ 
পাউগ্ড ওজন সোনার, এতে একটি নীল ছিল সাড়ে তিন পাউণ্ড ওজনের | 
রূপার বিগ্রহ মুত্তি ছিল একশোটি, তার এক একটির ওজন চার শো পাউগু। 
এই সমঞ্ত বিগ্রহের মূল্য তিরিশ লক্ষ পাউগ্ডের কম ছেল না। 
এখন এই শহরের কেন্দ্রন্থলে দ্বারকাধীশ মন্দির। গোয়ালিয়রের এক 
বনিক ১৮১৪ সালে এটি নির্মাণ করেন। অদূরে যমুনার নিকটে সতী বুর্জ । 
'অন্বরের রাজ। বাহরমলের মৃত্যুর পর তার রাণী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন 
দেবার পর তাদের পুত্র ভগবানদাস ৫৫ ফুট উ'চু এই বুর্জ নির্মাণ করে- 
ছিলেন ১৫৭৪ সালে । কয়েক পা উত্তরে এগোলেই যমুনার ঘাট। একটি 
'বাঁধানে। পথের ধারে পাশাপাশি অনেকগুলি ঘাট ও চবুতরা । এর মধ্যে 
প্রধান হল বিশ্রাম ঘাট। কংসবধের পর কৃষ্ণ এই ঘাটে বিশ্রাম নিয়ে- 
ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে যমুনার আরাত হয় এই ঘাটে । 
কিংবদন্তী অনুসারে কংসের কারাগার ছিল কাটরায়। গ্রীষ্টের জন্মের 
-পুর্বে শকরাজা। সুদাম এখানে কৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার 
পর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য যে মন্দির নির্মাণ করেন, সেটি ধ্বংস করেন 
-গজনির মামুদ । ১১৫০ সালে মহারাজ! বিজয় পালের নিমিত মন্ৰিরটি 
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ধ্বংস হয় সিকান্দার লোদির আক্রমণে । তারপর ১৬১৩ সালে রাজা বার 
সিংহ যে মন্দির নির্মাণ করেন, ওংঙগজেব তাধ্বংস করে একটি ইদ্‌গা 
প্রতিষ্ঠা করেন। এখন এই স্থান কৃষ্ণ জন্মস্থান নামে পরিচিত। এর 
একাংশে সেই ইদ্‌গা এখনও আছে, অন্য অংশে নিসিত হয়েছে কেশব 
দেবের একটি ছোট মন্দির ও কৃষ্ণ চবুতরা। ভাগবত ভবন নামে একটি 
চমতকার গৃছ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। 


বৃন্দাবন 

মথুরা থেকে বৃন্দাবন ৬ মাইল দূরে । এই পথের ধারেই গীতা মন্দির । 
অথুর1 থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন আছে। বাস ট্যাক্সি টেম্পো টাঙ্গ। 
'সাইকেল রিক্সাতেই যাতায়াত কর! যায়। সবাই বলেন, বৃন্দার বন থেকে 
বৃন্দাবন । কিন্তু বৃন্দার অনেক মানে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হল 
রাধা, ধার অনেক বৃন্দ! বা সবী ছিল। ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণে এই মানে। 
কিন্ত অনেকে বলেন যে কেদার রাজের কন্যা বৃন্দা এইখানে তপস্ক। করে 
ক্চকে পেয়েছিলেন। আবার অনেকে রাজা কুশধবজের কন্যা তুলসী 
ওরফে বৃন্দার নামও করেন। তুলনীও তপস্যা করে হরিকে পেয়েছিলেন 
এই ক্ষেত্রে । 

বন্থদেবের পরামর্শে নন্দ মথুরা ত্যাগ করে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। 
গোপ গোগীদের নিয়ে গাছের নিচে রাত কাটাবার পর রাতারাতি 
বৃন্দাবনের পত্তন হয়। বিশ্বকর্মা এক রাতে এই নগর নির্মাণ করেন। 
যুসলমান আমলে বৃন্দাবনের সব কিছু লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাগুলার 
গ্রীচৈতন্ কৃষ্ণের লীল্লাস্থল দেখতে এসে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। তার 
ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন রূপ ও সনাতন গোম্বামী। দীর্ঘ দিন ত্রজ মণ্ডলে 
বাস করে সমস্ত তীথস্থানগুলি তারা উদ্ধার করেছিলেন। 

মথুরা থেকে মাইল দশেক দূরে মধুবন। এই রকম দ্বাদশ বন উপবন 
প্রস্ৃৃতি আছে। পরিক্রমায় বেরোলে সব দেখতে পাওয়া ধাঁ। বঙ্ছল। 
গাভীর নামেও বন আছে। বন্ছল। ছিল ধানিক মানবের মতো! । গ্রাবাদ 
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গ্বাটের মধ্যে চীর ঘাট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ঘাটে কু 
গোগীদের বস্ত্র হরণ করেন। আজও তার নিশানা আছে গাছের ডালে 
ভালে। যাত্রীরা পয়স৷ দিয়ে নানা রঙের কাপড়ের টুকরো কিনে গাছে 
বেঁধে দিয়ে যায়। 

ঘাটের মতো বট আছে। অক্ষয় বটের জন্মের হিসেব নেই, আর বংশী 
বটের নিচে দাড়িয়ে কষ বাশি বাজাতেন। তারপরে কুঞ্জ আর বন। 
'নিকুজবনে বাদরের অত্যাচার, ছু পয়সার ছোল। না নিয়ে গেলে নিস্তার 
নেই। কুঞ্জবন রাধাকৃষখের লীলা ক্ষেত্র। সেখানকার গাছপালা যেন 
মাটির সঙ্গে লুটিয়ে আছে। ছোট একটি মন্দিরও আছে, তার মধ্যে 
ললিতা ও বিশাখা সখীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ । সবাই বলেন, এ বড় জাগ্রত 
'মন্দির। আজও প্রতি রাত্রে কৃ এখানে রাধারাণীর সেবা নিতে আসেন । 
সন্ধ্যাবেলার আরতির পর এক ঘটি জল আর দীাতন সাজিয়ে রেখে 
-পুজারীর! চলে যান। রাতে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ । সকালে এলে দেখা 
যায় যে শুধু শয্যারই ব্যবহার হয় নি, দাতনে দাত মেজে ঘটির জলে কেউ 
সুখ ধুয়ে গেছে। পুজারীর কাছে দর্শনী দিয়ে যাত্রীরা এর প্রমাণ দেখে 
যায়। শোনা যায়, এ কথা বিশ্বাস হয় নি আকবর বাদশাহের | তাই তিনি 
নিজের চোখে দেখতে এসেছিলেন । কী দেখেছিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু 
উারই আমলে বৃন্দাবন গড়ে উঠেছিল। তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীও 
ছিলেন এইখানে । সর্বত্যাগী পুরুষ, যমুনার জলে ফেলে দিয়েছিলেন 
স্পপর্শমনি। তানসেনের সঙ্গে আকবর বাদশাহ যখন এসেছিলেন, তিনি 
-বাদশাহকে সম্মান না করে শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আকবর 
“অসামান্চ পুরুষ ছিলেন, তাই একটুও ক্ষুল্প না হয়ে প্রচুর ভূসম্পন্তি দিয়ে- 
ছিলেন ন্বামীজীকে ! 

মথুরা ও বৃদ্দাবনে বাসস্থানের অভাব নেই। মথুরা স্টেশনে রিটায়ারিং 
করুম জাছে, শহরে হোটেল ও রেস্টহাউস প্রন্ভৃতি আছে। ধর্মশাল। আছে 
শুর! ও বৃন্দাবন ছজাজগাতেই । ৰিল্লী আগ্রা প্রভৃতি শহর থেকে বাস 
যাঁভায়াত করে। লব রকম' যানবাহন পাশয়ী। যায়। 
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প্রয়াগ 


প্রয়াগ এলাহাবাদ শহরের উপকণ্ঠে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে অবস্থিত।' 
কলকাতা থেকে দূরত্ব ৫৫ মাইল এবং দিল্লী থেকে ৩৯১ মাইল। 
পুরাকালে এলাহাবাদ শহরটাই প্রয়াগ নামে পরিচিত ছিল। খুব প্রাচীন 
শহর। এখানে গঙ্গা ও যমুনা মিলেছে সরম্বতীর অদৃশ্য ধারার সঙ্গে। তাই 
এখানে ত্রিবেণী সঙ্গম । ১৫৮০ সালে আকবর এ জায়গার নাম রাখেন, 
ইলাহাবাদ। 

মহাভারতে খবি পুলস্ত্য বলেছেন যে ব্রহ্মা এখানে পুফরের মতো? 
বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। যাগ শব্দ থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগের নিকটে 
ছিল কুমার বন। বৈবস্বত মন্থুর পুত্র ন্যয় সেই বনের নিষিদ্ধ স্থানে 
গিয়ে নারী হয়ে যায়। তার নাম হয় ইল1। চক্রের পুত্র বুধের সংস্পর্শে 
এসে ইলার যে পুত্র হয়, তারই নাম পুরূররা। শিবের বরে ইলা এক মাস" 
পুরুষ ও এক মাস নারীর জীবন যাপন করতেন। রামায়ণের যুগে এ স্থান, 
অরণ্যময় ছিল। ভরঘ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল এইখানে । রাম এই পথে 
বনবাসে গিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয় পরিজনের মৃত্যুতে' 
যুধিষ্ঠির বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। মার্কগডেয় খষি তখন বারাণসীতে । 
তিনি তাড়াতাড়ি হস্তিনাপুরে গিয়ে যুধিষ্টিরকে প্রয়াগে আসবার উপদেশ” 
দিয়েছিলেন। শুধু পাপ গ্থালন হবে না, মানসিক শাস্তিও ফিরে পাওয়া, 
যাবে। প্রয়াগ মহাগীঠ, সতীর দ্বিহস্তাঙ্গুলি পড়েছিল এখানে । দেবী কমল।' 
ও বেণীমাধব ভৈরব। 

প্রয়াগে তীর্থযাত্রার ষে নিয়ম আছে তার মধ্যে প্রধান হল পদব্রজে- 
যাত্রা, আর দ্বিতীয় হল মাথ! মুড়োবার নিয়ম । পাপ চুলের গোড়া আশ্রয়, 
করে বলেই মাথা মুড়োৰার নিয়ম হয়েছে। কিন্তু যাত্রীদের অনেকে 
এখানে মাথ! মুড়োলেও পদব্রজে আর কেউই আসেন না। এলাহাবাদে 
এখন ছেটি ও বড় লাইনের ছুটে! রেল স্টেশন। প্রয়াগ নামেও একটি" 
ছোট স্টেশন আছে। সেখান থেকে এক টাঙ্গ। সাইকেল রিক্সায় চেপেই 
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সবাই ত্রিবেণী সঙ্গমে যায়। একখান! নৌকা ভাড়া করে ছুই নদীর সঙ্গমের 
দিকে এগোতে হয়। আকবর বাদশাহের তৈরি ছুর্গের ধার দিয়ে যমুনা 
বয়ে যাচ্ছে, আর গঙ্গা নেমে আসছে অন্ত ধার থেকে। যমুনার জল 
নীল, আর গঙ্গার জল রূপোর মতো সাদা । ছুই রঙের ধার। মিলেও যেন রঙ 
বদলায় না। যত দূর দেখা যায়, সাদা আর নীল জল যেন পাশাপাশি বয়ে 
যায়। যাত্রীর অক্ষয় বট দেখেন, দেখেন পাতালপুরী মন্দির। ভরদ্বাজ 
সুনির আশ্রম আর নেই, লোকে বলে যে সেই আশ্রমের উপরেই 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 
সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রয়াগে পঞ্চধাধিক মহোৎসৰ করতেন। গঙ্গা যমুনার 
'সঙ্গম স্থলের পশ্চিম দিকের ময়দানকে বল। হত দান ক্ষেত্র বা সন্তোষ ক্ষেত্র। 
সম্রাট তার রাজকোষের এশ্বর্ধ এনে এইখানে স্তপীকৃত করতেন। নান 
দেশ থেকে আসত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও দরিজ্ঞ নারায়ণ। অকপণ হানে 
সআাট দান করতেন। এখন কেউ দান করতে বা দান নিতে আসে না, 
এখন আসে কুস্ত স্নান করতে । সমুক্জ মস্থনের পর অমৃত কুস্ত এখানেও 
রাখা হয়েছিল কিংবা দেবাস্থরের কাড়াকাড়ির সময়ে এক বিন্দু অমৃত 
পড়েছিল এখানেও। তাই ৰারে৷ বছর পর পর এখানে পূর্ণ কুস্ত হয়। আর 
ছ বছর পর অধকুভ্তভ। যাত্রীদের জন্ত তখন বিশেষ ব্যবস্থা! হয়। ১৯৭৮ 
সালের মকর সংক্রান্তিতে এখানে পুর্ণ কুস্ত ফোগ"হয়েছিল, আবার ছৰে 
১৯৯ সালে । অর্ধকুস্ত হবে ১৯৮৪ সালে । 
বিদ্ধ্যাচল- 
এলাহাবাদ থেকে কলকাতার দিকে ৮* কিমি ঘুরে বিদ্ধ্যাচল। সতীর 
বাম পদাঙ্থুলি পড়েছিল বিদ্ধ্াশেখরে, দেবী বিদ্ধ্যাবাসিনী ও ভৈরৰ পুণ্য- 
ভাজন। মন্দির একটি ছোট পাহাড়ের উপরে । সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে 
বেঁকে উপরে উঠেছে। ঘর বাড়ির ভিতর দিয়ে পথ । এই পথ মিলেছে 


মন্দিরের সদর রাস্তার সঙ্গে । তার হধারে দোকান পাট, যাত্রীর ভিন্ত, 
পৃজার উপকরণ ও মিষ্টাঙ্সের দোকান, পারের বালন ও বাশের লাঠি। 
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মন্দিরের অন্য ধারে খানিকট1 দূরে গঙ্গার ধার! অনেক নিচে দিয়ে বয়ে 
বাচ্ছে। বাধানো সি'ড়ি আছে গঙ্গার ধার পর্যস্ত। যাত্রীরা গঙ্গায় নান 
করে মন্দিরে পুজা দিতে উঠে আসেন। 

মন্দিরটি বড়ো নয়। তার প্রাঙ্গনও ছোট । সামনের দরজাটি প্রবেশের 
পথ নয়, যাত্রীরা দেবীর দর্শন করে এই পথে বেরিয়ে আসেন। অন্য ধারে 
একটি সঙ্কীর্ণ দরজা দিয়ে গর্ভগুহে ঢুকতে হয়, তার জন্ত লাইন দিয়ে দাড়ানে 
হয় যাত্রীদের । কোন বিশেষ তিথিতে দেবীর দর্শন একট কঠিন কাজ । 

বামন পুরাণে আছে যে সহস্তাক্ষ ইন্দ্র হূর্গাকে বিদ্ধ্য পর্বতে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন, আর দেবতাদের পুজা পেয়ে তিনি বিন্ধ্যবাসিনী নামে বিখ্যাভ 
হয়েছেন। যে চণ্ডী আমাদের ঘরে ঘরে পাঠ হয়, তার কাহিনী আমাদের 
সবারই জানা । হুূর্গা-মুত্তিতে দেবী মহিষাস্থর বধ করেছিলেন, বধ 
করেছিলেন চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ শুস্ত নিশুস্তকে। দেবী পুরাণের মন্তে 
এই যুদ্ধ হিমালয়ে হয়েছিল, কিন্তু অন্ত পুরাণের মতে এই যুদ্ধ হয়েছিল 
বিদ্ধাাচলে। 

বিদ্ধ্যাচলে আর একটি মন্দির আছে লোকালয় থেকে ছ আড়াই মাইল 
ঘুরে একটি জনহীন পাহাড়ের উপরে। দেবীর নাম অষ্টভুজা। অনেক 
ভলৌকিক কাহিনী শোন! যায় স্থানীয় লোকের মুখে। টাঙ্গায় এসে 
পাহাড়ের পাদদেশে নামতে হয়) তারপর ধাপে ধাপে সিড়ি ভেঙ্গে উপরে 
ওঠা। ছোট একটি প্রাঙ্গনের প্রান্তে দেবালয়, মন্বির নয়। ছোট একটি 
হার মধ্যে আছেন অষ্রভুজা দেবী। প্রবেশের পথ সন্কীর্ণ। মাথা নিষ্ 
করে ঢুকতে হয়, ধরাড়াবার স্থানও সন্কীর্ণ। দেওয়ালের গায়ে দেবীর মৃঙ্ঠি। 
বিদ্ধ্যবাসিনী হুর্গাই বোধহয় এখানে অষ্টভূজা নামে পরিচিত। 

পাশে আর একটি গুহা মন্দির আছে। তাতে প্রবেশের পথ আরও 
সক্কীণণ। অত্যন্ত সম্তর্পণে শরীর ও মাথ! বাচিয়ে দেবীর দর্শন করতে হয়। 
দেবীর নাম মহাকালী। মহালক্ষী ও মহাসরম্বতী আছেন অস্থত্র। 
পাহাড়ের উপরে কয়েকটি কুণ্ড আছে-__সীতা কুণড ব্রন্ধ কুণ্ড ও জগস্ত্য 
কুণ্ড। 


বিদ্ধযাচলের এই গুহার ভিতরে নাকি অনেক দূর যাওয়া যায়। 
কিংবদন্তী আছে যে বু দিন আগে তিনজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন এই 
গুহায় প্রবেশের জন্য । দেবীর পূজারী তাদের বাধ! দিয়ে বলেন যে গুহার 
ভিতরে প্রবেশ করতে হলে মির্জাপুর থেকে সরকারী অনুমতি পত্র চাই। 
সন্গযাসীরা নিজের দায়ীতে এই কাজ করছেন, এই মর্মে একটি দলিলে সই 
করে সরকারী অনুমতি আনেন। তারপর তারা ঢুকলেন গুহার মধ্যে। 
কিছু দূর অগ্রসর হতে না হতেই একজন সন্গ্যাসীর মৃত্যু হল। তবু সাহস 
করে অন্য হুজন এগিয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যস্ত গিয়ে এক অপরূপা কন্তার 
সাক্ষাৎ পেলেন । তিনি দোলনায় ছুলছিলেন, আর তার সখীর1 তাকে 
ব্যজন করছিল। সন্ন্যাসীদের দেখতে পেয়ে কন্তা বললেন, কী চাও 
তোমরা 1 তার বললেন, আপনাকে দর্শনের জন্তই এসেছি। দেবী 
বললেন, তাহলে ফিরে যাও। আর সাবধান, এ সব ক কাউকে বোলে। 
না। সন্গ্যাসীর বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্ত সহসা একজনের বাক্‌ 
রোধ হয়ে গেল। তার বোধহয় বাসন! হয়েছিল এই কথ প্রচার করবার । 
আর একজনের বাক রোধ হল পরে, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে এই কাহিনী 
প্রকাশ করবার পাপে। 

আর একটি অলৌকিক কাহিনী এখানে প্রচলিত আছে। এক বালক 
মায়ের সামনে নিত্য চণ্ডীপাঠ করত। কিন্ত তার পাঠ কিছু অশুদ্ধ হত। 
তাই দেখে এক পণ্ডিত ভাকে মূর্খ বলে গাল দিলেন। রাতে সেই পপ্ডিত 
স্বপ্ন দেখলেন যে দেবী তাকেই মূর্খ বলছেন, আর পণ্ডিত তার সঙ্গে তর্কে 
প্রবৃত্ত হলে দেবী তার কুষ্ঠ হবে বলে শাপ দিলেন। প্রভাতে উঠে পণ্ডিত 
দেখলেন যে তার সবাঙ্গে কুষ্ঠ হয়েছে, আর যন্ত্রণার যেন শেষ নেই। 
নিকটে এক ক্রহ্ষচারী বাস করতেন। পণ্ডিত তার কাছে গিয়ে সব কথ! 
জানালেন। ব্রন্মচারী বললেন, এক কাজ কর, গরম ঘ্বৃতে তুলসী পাতা 
ভিজিয়ে সেই ঘ্বুত মায়ের দেহে লাগাও । পণ্ডিত এই কাজ করে অনেক 
আরাম পেলেন। তারপরে ব্রহ্মচারী বললেন, এইবার চন্দনে তুলসীপাতা 
ভিজিয়ে সেই চন্দন মাখাও মায়ের গায়ে। পণ্ডিত ভাবলেন, মায়ের 
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পাথরের দেহে চন্দন না৷ মাখিয়ে নিজের দেহে মাথলেই তো! আরও আরাম 
হবে। পণ্ডিত এবারে তাই করলেন। ব্রক্ষচারী এ কথা জেনে বললেন, 
সর্বনাশ! মায়ের দেহ পাথরের, এই তোমার বিশ্বাস হলে তুমি কি আর: 
বাঁচবে! সত্যি সত্যিই পর দিন পণ্ডিতের মৃত্যু হল। 


কাশঈ/বারাণসী 


কাশী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্ঘ। উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রান্তে কলকাতা ও 
দিল্লীর প্রায় মধ্য পথে গঙ্গার তীরে এই তীর্থ সপ্ততীর্ঘের অন্যতম । 
কাশীকে পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর ব্যাবিলন প্রভৃতির সমসাময়িক বলে 
মনে করা হয়। রামায়ণ ও মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। পুরাণের 
মতে খ্রীস্টের জন্মের বারো শে! বছর আগে স্ুৃহোত্র পুত্র কাশ্য এই নগর পত্তন 
করেছিলেন। রাজ্যের নামও ছিল কাশী। হ্ীস্টের জম্মের ছ-সাত শো 
বছর আগে এটি কোশল রাজ্যের অধীন হয়। 

গল্প! কলি যুগের প্রধান তীর্থ, কাশীর প্রধান আকর্ষণের অন্যতম । গঙ্গা 
এখানে অর্ধচন্দরের আকারে উত্তর বাহিনী এবং তার এক প্রান্ত থেকে অন্য 
প্রান্ত পর্যস্ত কাধানো ঘাট ও মন্দিরে পুর্ণ। প্রত্যেকটি ঘাটের একটা নাম: 
আছে, আর তার সঙ্গে কোন ঘটনার স্মৃতি আছে জড়িয়ে। নৌকায় চেপে 
একটু দূরে গেলে শহরের ছুই প্রান্ত এক সঙ্গে দেখা যায়। পশ্চিম বাহিনী 
অসি নদী যেখানে গঙ্গায় পড়েছে, সেই খানেই অসি ঘাট জন বিরল। 
কোন বাধানে ঘাট নেই, নেই কোন সমারোহ । এই ঘাট থেকে কাশী 
বিশ্ববিষ্যালয়ে যাওয়া যায়। আর সেখানকার নতুন বিশ্বনাথের মন্দিরের 
সাদা চূড়া দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর বাহিনী গল্গা পূর্ব দিকে হেলেছে। 
শহর যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে গঞ্জার উপরে মালব্য সেতু । একই 
পুলের উপর দিয়ে ট্রেন ও গ্গাটির প্রভৃতি যানবাহন মোগলসরাই জংসন 
থেকে যাতায়াত করে। পুলের নিচেই রাজঘাট কাশী স্টেশনের সংলগ্ন । 
মাটির ঘাট। শহর এখানে শেষ হয়েছে বলে মন হয়, কিস্তু পঞ্চ ক্রোশী 
কাশী পরিক্রমার শেষ এখানে নয়। আরও কিছু দূর গিয়ে বরুণা সঙ্গম 
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ঘাট। দক্ষিণমুখী বরুণ! একে বেঁকে এসে গঙ্গায় যেখানে মিশেছে, 
সেইখানেই পঞ্চতীর্ঘের শেষ। অসি ও বরুণার সঙ্গমের মধ্যে অবস্থ্ি্ভ 
বলেই কাশীর অন্ত নাম বারাণসী। কাশীর প্রধান রেল স্টেশনের নামও 
বারাণী। 

সমগ্র বারাণসী এই গঙ্গার ঘাটে স্পন্দিত হচ্ছে। অবিচ্ছিন্ন শহর 
ঘাটে ঘাটে সংলগ্ন হয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্যের স্থপ্ি করেছে। প্রত্যেকটি 
ঘাটের সঙ্গেই নানা রকমের কিংবদস্তি জড়িত আছে। শুস্ত-নিশুস্ত বধের৷ 
পরে অসি ঘাটে পড়েছিল হুর্গার অসি। শিবাল। ঘাটের উপরে এক ছুূর্গে 
বাস করতেন রামনগরের রাজা চৈৎ সিং। পৌরাণিক রাজা হরিশ্চলোর 
নামে কাশীর শ্মশান ঘাট। কেদার ঘাটে কেদারনাথের প্রতিষ্ঠ।। রাজা 
মানসিংহ নির্মাণ করেছিলেন মান সরোবর ঘাট । উদয়পুরের রাণার রাধা 
ঘাট, অহল। বাঈএর ঘাট। আর সবচেয়ে পবিত্র দশাশ্বমেধ ঘাট । ক্রঙ্কা 
এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন । মুসলমানদের মীর ঘাটের পর 
ধরম ভূপ। ললিত! ঘাট থেকে নেপাল মন্দির দেখতে হয়। জলশায়ী 
বিষুর নামে জলশাই একটি শ্নশান ঘাট। তার পাশেই মণিকপ্রিক!। 
পার্বতীর মণি কুগুল পড়েছিল এইখানে । দশাশ্বমেধের পরেই এর স্বান। 
দত্তাত্রেয় খষির নামে দস্ভাত্রেয় ঘাট, সিদ্িয়া ঘাট, ভোসলা ঘাট, 
মানসিংহের তৈরি পঞ্চগঞ্জ। ঘাট । এই ঘাটের উপরেই বিন্দু মাধব ৰা 
বেণীমাধবের মন্দিরের উপরে খেরঙগজেব একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। 
গায় ঘাট ব্রিলোচন ঘাট প্রহ্নাদ ঘাট পেরিয়ে রাজঘাট। নৌকোয় চেপে 
এইসব ঘাট দেখতেই একট। দিন সময় লাগে। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকচেই 
বিশ্বনাথের মন্দির । 

বিশ্বনাথ গলির মতো পথ এদেশে বোধহয় নেই। সন্ধীর্ণ গলি, 
'ছধারে নানা পণ্যের দোকান ক্রেতা ও বিক্রেতার কলরবে সারাক্ষণ মুখর । 
এই পথের ধারেই ঢুণ্চি গণেশ সাক্ষী বিনায়ক শুক্রেশ্বর ও শনৈ্চরের 
মন্দির। পথের ধারে জুতে। খুলে অক্পপুর্ণার মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়। 
প্রাঙ্গণের চারিধারে দোতলা গৃহ, মাঝখানে অগ্পূর্ণার ছোট মন্দির। সুন্দর 
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কারুকার্ষ করা কয়েকটি স্তস্তের উপরে গম্ুন্জাকৃতি ছাদ দেখতে নাট মন্দিরের 
মতো, তারই সঙ্গে সংলগ্ন গর্ভগৃহে অক্নপুর্ণার মৃত্ি। বিশ্বেশ্বরের আদেশে 
মা অন্নপূর্ণা সমস্ত কাশীবাসীকে অন্নদান করছেন। অল্লাভাবে কাশীতে 
কারও মৃত্যু হয় না। অন্নকূট মায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব । এই মন্দির 
প্রাঙ্গণে আরও চারটি ছোট মন্দির আছে সুর্য গণেশ গৌরীশঙ্কর ও 
সুমুমানের | 

খানিকট। এগিয়ে বিশ্বনাথের মন্দির। পথ এমন সঙ্কীর্ণ যে বাহির 
থেকে প্রাচীর ও দরজ। ছাড় মন্দিরের আর কিছু দেখা যায় না। মন্দিরের 
চূড়া দেখতে হলে সামনের কোন গৃহের দোতলায় উঠতে হয়। পাশাপাশি 
হটি শিখরের মাঝখানে একটি গন্ুজ। সবচেয়ে বাঁ ধারের শিখর মহাদেবের 
মন্দিরের উপরে, পাশের গন্ুজটি সোনার পাতে মোড়া, বিশ্বনাথের মন্ৰিরের 
শিখরও সোনার । ছুশো বছর আগে এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন 
ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ মন্দিরের চূড়। 
তামার পাতের উপরে সোনায় মুড়ে দিয়েছেন । মন্দিরের ভিতরে একটি 
স্থন্নর ঘণ্ট! দিয়েছেন নেপালের মহারাজা । ৃ 

মূল মন্দিরে বিশ্বনাথের লিঙ্গমুতি। . আরও অনেক দেবদেবী আছেন । 
মহাদেবের মন্দিরের সামনে অনেকগুলি লিঙ্গ ও মুতি আছে দেওয়ালের 
গায়ে। এগুলি পুরনো! বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ছিল বলে সকলের বিশ্বাস। 
বর্তমান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে ছিল আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির । ওরঙগজেব 
এরই উপরে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। জ্ঞানবাগী নামে যে কৃপ আছে 
অন্দিরের পিছনে, সেখান থেকে মসজিদটি দেখতে পাওয়1 যায়। আট- 
চষ্লিশটি পাথরের থামের উপরে একটি মণ্ডপ, তারই নিচে পাথরের উদ্ট 
জালি দিয়ে ঘেরা এই জ্ঞানবাগীর জল পবিজ্র বললে পরিচিত। কাশীখণ্ডে 
'আছে যে রদ্ররূপী ঈশান তার ত্রিশূল দিয়ে এই কুণ্ড খনন করেছিলেন। 
কুণ্ডের জলে পৃথিবী আবুত হলে ঈশান সহত্র কলস জলে বিশ্বেশ্বরের ্মান 
করালেন। প্রসঙ্গ হয়ে বিশ্বেশ্বর বর দিলেন যে শিব অর্থাৎ জ্ঞান জলরূপে 
এই বাঙগীতে বিদ্ধমান থাকবেন। শোন! যায় যে কালাপাহাড় যখন 
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কাশীতে এসেছিলেন মন্দির ধ্বংসের অভিযানে, বিশ্বেশ্বর তখন এই জ্ঞান 
বাগীর মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। যাত্রীরা আজও এই কৃপের জল 
পান করবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাদের ধারণা যে এই জলপানে আত্মার 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। উঁচু একটি নন্দী আছে এই মণ্ডপে, আর ছোট 
ছোট কয়েকটি মন্দিরও আছে। 

মন্দিরের শেষ নেই বারাণসীতে। নতুন মন্দিরও তৈরি হচ্ছে? 
বিশ্ববি্ালয়ের মধ্যে নতুন বিশ্বনাথের মন্দির নিমিত হয়েছে। ফুলের 
বাগানের মাঝখান দিয়ে পরিচ্ছন্ন সুন্দর পথ মন্দিরের সিড়ি পর্যস্ত পৌছে 
গেছে। শ্বেত পাথরের মতে সাদা মন্দিরের চূড়া যেন আকাশ ছুয়ে 
আছে। প্রবেশ পথের ছুপাশে দুটি ভ্বারপালের মৃতি দণ্ড হাতে, ভিতরে 
মাধল পাখরের প্রশস্ত নাট মণ্ডুপ। দোতলা মন্দির, উপরের তালাতেও 
বিশ্বনাথ আছেন। আরও আছেন অনেক দেব দেবী--গণেশ পার্বতী 
হর্গা, লক্ষমীনারায়ণও আছেন। তাদের পৃথক ঘর। মন্দিরের দেওয়ালে 
অনেক সুন্দর চিত্র ও শাম্্র কথা, সাধু মহাপুরুষদ্রে বাণীও চিত্রিত 
আছে। 

আরও একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে, তার নাম তুলসী মানস 
মন্দিরি। বছ অর্থব্যয়ে এক ধনী ব্যবসায়ী এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ 
করেছেন। মন্দিরের কোন শিখর নেই বলে এটি একটি দোতলা বাসগুহ 
বলে মনে হয়। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। সমস্ত 
মন্দিরটি মার্ধল পাথরে তৈরি। সত্যিই যেন তুলসীদাসের মানস মন্দির। 
কবির প্রাণবস্ত মর্মর মুত্তি আছে, আর আছে রাম সীতার মৃ্ি, 
লক্ষীনারায়ণ বিশ্বনাথ ও অক্পপূর্ণার মৃতি। আর যা আছে, তা এ দেশের 
কোনখানে নেই। তুলসীদাসের সমগ্র রামচরিতমানস দেওয়ালের 
পাথরে লিপিবদ্ধ আছে। 

এই মন্দিরের নিকটেই সঙ্কট মোচন। কবি তুলসীদাসের পদধূলিতে 
এই স্থানটি পবিত্র হয়ে আছ্ে। শাস্ত সমাহিত পরিবেশে হনুমানের 
মন্দির। তুলসীদাস নিজে এই মন্দির নির্মাণ করেছেন বলে জনঙ্রুতি । 
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প্রাঙ্গণের অন্ত ধারে আর একটি মন্দিরে আছেন রাম। এখান থেকে 
গঙ্গার অসিঘাট বেশি দূরে নয়। কবি সেখানে সাধন ভজন করতেন, 
থাকতেন একটি ছোট ঘরে। আর সেখানে বসেই তার অমর কাব্য রচন। 
করেন। তার স্মৃতিচিহ্ন এখনও আছে। 

বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে ফেরার পথে এই সব দেখতে হয়। প্রথমেই তর্গা- 
বাড়ি। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি চতুক্োণ প্রাঙ্গণের মধ্যে হূর্গার 
মন্দির। লাল রঙের এই মন্দির অপরূপ শিল্প সৌন্দর্যে মণ্ডিত। অক্পপুর্ণার 
মন্ৰির বলে মনে হয়। দেবী এখানে ছূর্গা, দণ্ডায়মান প্রসন্ন মৃতি। ধূপ 
ধুনা চন্দন ও ফুলের গন্ধে এমন গম্ভীর পরিবেশ যেবেরিয়ে আসতে ইচ্ছা 
করে না। প্রাচীরের বাহিরে যে বিরাট পুফ্করিণী, তার নাম ছূর্গাকুণ্ড। 
তুর্গার মন্দির ও দুর্গাকুণ্ড বাঙলার রাণী ভবানীর কীতি। ভারতের 
ধর্মজীবনে রাণী অহল্য। বাঈ এর পরেই রাণী ভবানীর নাম। 

শহরের অন্ প্রান্তে আছে কাল ভৈরবের মন্দির। নান। অলঙ্কারে 
কণ্টাকিত এই মন্দিরের চুড়া। দরজার পাশে দ্বারপাল ও দশাবতারের 
ভিত্র। ভিতরে কাল ভৈরবের ভয়ঙ্কর মুতি। পাথরের দেহ নীল। জ্বলজল 
করে রূপার চোখ, পাশে একটি কুকুর । ব্রহ্মার উপরে রাগ করে শিব কাল 
ভৈরব স্থষ্টি করেছিলেন। আর কাল ভৈরব তখনই ব্রহ্মার একটি মুণ্ড কেটে 
ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই কপাল তারহাত থেকে খসল না। সমগ্র 
পৃথিবী ঘুরেও তার পাপ ম্থালন হল না। শেষে এই কাশীতে এসে 
পৌছতেই কপাল খসে পড়ল। কপাল যেখানে পড়েছিল, সেই তীর্থের 
নাম হল কপাল মোচন। এই রকম পিশা5 মোচন বৃদ্ধ কালেশ্বর তিল 
'ভাগ্ডেশ্বর । কত তীর্থ! কাশীতে তীর্থের সংখ্যা হাজার দেড়েকের কম নয়। 
এক দশাশ্বমেধ ঘাটেই আছে ছশে। বিরানববুইটি মন্দির | 

কলকাতা থেকে বারাণসীতে সরাসরি ট্রেন আসে। দিল্লীর ট্রেনে উঠে 
মোগলসরাই জংসনে নেমেও ট্রেনে বা বাসে এখানে আস! যায়। ট্যাজিও 
আছে। পথ মাত্র ১০ মাইল। মাগব্য সেতুর উপর দিয়ে আসতে ঘণ্টা 
খানেক সময় লাগে। গোধুলিয়ায় শহরের বাস স্ট্যাপ্ড এবং অনতিপুরেই 


ই 


বিশ্বনাথ গলি ও দশাশ্বমেধ ঘাট । শহরে বাসস্থান ও যানবাহনের কোন 
অভাব নেই। বারাণসী স্টেশনের উপরে রিটায়ারিং রম আছে। হোটেল 
ধর্মশাল। আছে। রামকৃষ্চ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ আছে। শহরে 
বাস ট্যাক্সি টাঙ্গা ও সাইকেল রিক্সা অপর্যাপ্ত, গঙ্গায় নৌকাও অসংখ্য। 

লোকে বলে বার্ধক্যে বারাণসী, এখানে মৃত্যু হলে পুণর্জন্ম নেই। তাই 
বৃদ্ধের কাশীবাস করেন। মন্দিরে মন্দিরে যাত্রীদের অবাধ গতি। কোন 
বিধি নিষেধ নেই দক্ষিণ ভারতের মতো। দেবতা এখানে সকলের জন্চ 
বার অবারিত রেখেছেন। 


ব্যালকানী 


কাশীর গঙ্গার অপর পারে রামনগরে ব্যাসকাশী। মূল ব্যাসকাশীতে 
এখন আর কেউ যায় না। রাজ প্রাসাদের মধ্যে যে ব্যাসকাশী, সব যাত্রী 
সেখানেই যায়। বাসে এলে রাজবাড়ির সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকতে হয়। আর 
নৌকায় এসে ঘাটের সিড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়। প্রাসাদের পিছনে 
বিচ্ছিন্ন এক অংশে এই দেবালয়। মন্দিরের গর্ভ গৃহে বড় বড় তিনটি লিল, 
মৃত্তিঝকঝক করে। অষ্ট ধাতুর মুঠি। মাঝখানে বড় লিঙ্গটি ব্যাসদেবের, 
পাশে বিশ্বনাথ ও ব্যাসপুত্র শুকদেব। মন্দিরের দেওয়ালে আড়াই শে৷ 
বছরের পুরাতন একটি তৈলচিত্র আছে ব্যাসদেবের 1 তার ছুই পাশে ছুই 
রাজার ছবি, রামনগরের রাজার। এরই নাম ব্যানকাশী। 

কষ ছৈপায়ন বেদব্যাস বশিষ্ঠের প্রপৌত্র ও পরাশরের পুত্র, 
মৎসগন্ধা সত্যবর্তী তার মাতা এবং শুকদেব তার পুত্র। ব্যাসকাশীর মন্দিরে 
পিতাপুত্র পুজা পাচ্ছেন বিশ্বনাথের সঙ্গে। কাশীবাসী ব্যাসদেব কাশী 
থেকে নিরধাসিত হবার পরে এইখানেই বাস করতেন। স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত 
কাম্ঈখণ্ডে একটি উপাখ্যান আছে। ব্যাস প্রতিদিন তার শিশ্যাদের কাণীর 
মহিমা! কীর্তন করে শোনাতেন। একদিন শিবের ইচ্ছা! হল ব্যাসকে 
পরীক্ষার। তিনি অন্নপুর্ণাকে বললেন, আজ যেন ব্যাসকে কেউ ভিক্ষা! 
ন] দেয়। অন্নপূর্ণার ইচ্ছায় তাই হল। মেদিন সারা দিন ঘুরে ব্যাস এক 


১? 


সুঠো ভিক্ষাও পেলেন না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি শাপ দিলেন, 
মুক্তির গর্বেই তো কাশীবাসী ভিক্ষা! দেয় নি, ত্রেপুরুষী মুক্তি তাদের হবে 
না। রাগে ছঃখে ভিক্ষার পাত্র ছু'ড়ে ফেলে তিনি আশ্রমের দিকে অগ্রসর 
হলেন। এমন সময়ে ছদ্মবেশে অন্নপূর্ণা এসে বললেন, অতিথি সংকার 
না করে আমার স্বামী খান না। আজ আপনি আমাদের অতিথি হন। 
ব্যাস সশিষ্যে তার অতিথি হলেন। সংকারের পর অক্নপৃর্ণ বললেন, স্বার্থ 
সিদ্ধি না হবার জন্য যে শাপ দেয়, সে শাপ কাকে লাগে? ব্যাস 
বললেন, তা শাপদাতারই প্রাপ্য । তখন বিশ্বেশ্বর বললেন, অকারণে তুমি 
কাশীবাসীকে শাপ দিয়েছ, তুমি এ স্থানে থাকবার যোগ্য নও। কাশী 
তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। 

এই ঘটনার পরেই ব্যাস কাশী ত্যাগ করে পরপারে রাম নগরে এলেন। 
তিনি অভিমান করে স্থির করলেন যে এখানে তিনি এমন কাশীর প্রতিষ্ঠা 
করবেন যে যারা পাপ করে এসেঃএখানে মরবে তাদের তো মুক্তি হবেই, 
যারা এখানে এসেও পাপ করবে তাদেরও মুক্তি হবে। ব্যাসের এই 
সংকল্লের কথা জেনে শিবের ছুর্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু অল্নপূর্ণা তাকে আশ্বাস 
দিয়ে বৃদ্ধার বেশে বেরিয়ে পড়লেন। লাঠি ঠক ঠক করে ব্যাসের কাছে 
এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কী করছ বাবা? ব্যাস তাকে নতুন, 
কাশীর কথ! বুঝিয়ে বললেন । সব শুনে বুড়ি বললেন, ত1 বেশ। খানিকটা 
এগিয়ে ফিরে এসে বললেন, এখানে মরলে কী হয় বললে? ব্যাস বললেন, 
যুক্তি হয়। কিন্তু আবার ফিরে এসে বললেন, কানে কম শুনি বাবা, ঠিক 
বুঝতে পারলাম না। এখানে মরলে কী হয় বললে? ব্যাস এবারে রেগে 
চেঁচিয়ে বললেন, গাধা হয়। তথাম্ত বলে বুড়ি অস্তহিত হলেন, আর 
ব্যাস তখনই বুঝতে পারলেন যে শিবের সোনার কাশী রক্ষা করবার জন্তেই 
অন্নপূর্ণা নিজে এসেছিলেন তাকে ছলনা করতে। এই জন্যেই বলে, কাশীতে 
মরলে যেমন মুক্তি হয়, তেমনি ব্যাস কাশীতে মরলে পরজন্মে গাধা হয়ে 
জন্মাতে-হয়। 


২১৬ 


জারনাথ 


বারাণসী থেকে ৫ মাইল উত্তরে সারনাথ বৌদ্ধ তীর্থ। এই স্থানের 
“প্রাচীন নাম খষিপত্তন, মানে খধিদের শহর। নেপাল সীমান্তে লুম্বিনীতে 
-বুদ্ধের জন্ম, বিহারের বুদ্ধ গয়ায় তার বুদ্ধব লাভ, সারনাথে তিনি ধর্মচক্র 
প্রবর্তন করেন। আর তার পরিনিবাণ কুশীনগরে 

এখন এখানে পাচটি দর্শনীয় বস্তু আছে, তার মধ্যে প্রধান হল দেড় 
হাজার বছরের পুরন! ধর্ম ভূপ। দ্বিতীয়টি অশোকের স্থাপিত ধর্ম- 
রাজিকা তপ। এরই মধ্যে বুদ্ধের দেহাবশেষ ছিল। তারপরে সেই 
মূলঃমন্দির, বুদ্ধ যেখানে সাধনা করতেন। সামনে অশোক স্তস্ত ও 
বুদ্ধের পায়চারি করবার পথ। এখন স্থাপিত হয়েছে মূলগন্ধকুটি বিহার । 

ট্রেনে সারনাথে আস যায়, বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি টাঙ্গা ও 
সাইকেল রিক্সাতেও যাতায়াত সম্ভব। রাত্রি বাসের ব্যবস্থাও আছে। 
এখানে একটি জৈন মন্দির ধর্মশাল! ও জাছঘরও আছে। 


কুগীনগর 


কুশীনগর বা কুসিনারা গোরখপুর থেকে ৩৩ মাইল দূরে একটি প্রধান 
বৌদ্ধ তীর্থ। আশি বছর বয়সে বুদ্ধ এখানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। 
পুরাকালে এটি তীর্থস্থান ছিল, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে পরিত্যক্ত 
হয়েছিল। বর্তমান কাসিয়া কুশীনগর বলে চিহ্নিত হয়েছে। এখানকার 
মাটি খুড়ে সামান্ট কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। মাতা কুমারকা কোটে 
-বুদ্ধের একটি নির্বাণ মুঠি আছে। এখানে রাত্রিবাসের স্থান আছে। 
গোরখপুর থেকে বাস যাতায়াত করে। 


অযোধ্য। 


লক্ষৌ থেকে ৮* মাইল দুরে ফৈজাবাদের পাশেই অযোধ্যা 
সুর্যবংশের রাজত্বকালে কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। রামায়ণে 


২১৬ 


রামের জন্বস্থান বলে বণ্িত এই শহর ভারতের সপ্ত তীর্থের অন্থতম। 
সেকালে এই শহরের পরিধি ছিল ৯৬ মাইল । রামায়ণের আদিকাণ্ডে 
অযোধ্যার বর্ণনা আছে। প্রশস্ত রাজপথে এক কণ! ধুলে। থাকত না, 
ভিজে পথের দুধারে ফুটে থাকত নান। রঙের ফুল। কত সৌধ, কত উদ্ভান, 
কত আত্্রকানন, অস্ত্রাগারও কত ! নগরের চারিদিকে শাল গাছের মেখলা, 
বাহিরে জল তর্গন 'পরিখা। নানা দেশ থেকে বণিক আসত বাণিজ্য 
রূরতে। রাজারাও আসতেন। তাদের জন্ত স্থানে স্থানে সীমস্তিনীদের 
নাট্যশাল। ছিল। 

সেই রাম নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। অতীতের অযোধ্যা অরণ্যে 
পরিণত হয়েছিল। এখন এই শহর রামের স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে আছে। 
পাণগ্ডারা বলেন যে এধানে এখন ছিয়ানববইটি মন্দির আছে, তার মধেঠ 
বিষ্ণুর মন্দিরের সংখ্যা তেষট্রি আর শিবের মন্দির তেত্রিশ। শুনে আশ্চর্য 
হুতে হয় যে মসজিদও আছে ছত্রিশটি। বৌদ্ধ জৈন ও শ্রীস্টানদেরও 
তীর্থস্থান এই অযোধ্য।। 

শহরে প্রবেশ করে বা হাতেই চোখে পড়বে হনুমান গড়ি মন্দির। 
দুর্গ বা গড়ের মতো উঁচু এই মন্দিরের প্রাচীর দেখে মনে হবে যে সত্যিই 
এটি হনুমানের গড় । মন্দিরের মধ্যে সীতা ও হনুমানের মৃত্তি আছে। উত্তর 
পশ্চিমে সোনে কা! গড় বা কনক ভবন মন্দির। এই কনক ভবন বৈকেয়ীর 
বাম ভবন ছিল বলে সকলের বিশ্বাস। কিন্তু এখন এই মন্দিরে রাম ও 
সীতার দোনার মুত্তি। যেখানে রামের জন্ম হয়েছিল সেই জদ্বস্থান হমুমান 
খড়ি থেকে আধ মাইলেরও কম দূরে । একটি মন্দিরের বাহিরে বাধানে। 
চবুতরা | পুরনে! মন্দিরটি ধ্বংস হবার পরে যে নতুন মন্দির নিগ্সিত হয়েছিল, 
তা মসজিদে পরিণত হয়েছে। . ভিতরে রামের রস্থুই বা রাল্লাঘর। সরু 
নদীর তীরে শ্বর্গত্বার বা রাম ঘাটে রামের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল । 
তার দক্ষিণ-পশ্চিমে লক্ষ্মণ ঘাটে লক্ষ্মণ নান করতেন। এই শহরে কয়েকষ্টি 
প্রাচীন টিবি আছে। তাদের-নাম মণি পর্বত কুবের পর্বত ও সুগ্রীব পর্বত। 

অধোধ্যায় অনেক ধর্মশাল। জাছে। 


১) 
গী--১৪ 


নৈষিবারণ্য 


সত্য যুগে যেমন পুফর, ত্রেতায় তেমনি নৈমিষারণ) ছিল শ্রেষ্ঠ তীর্থ। 
লক্ষ থেকে বালামাউ হয়ে সীতাপুর শাখা লাইনে ১৬ মাইল দূরে 
গোমতীর তীরে নিমসরই প্রাচীন নৈমিষারণ্য । রামায়ণে এই তীর্থের 
খ্যাতি আছে। মহাভারতের মতে নৈমিশ ক্ষেত্রই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ । এই 
তীর্থের উৎপত্তি বিষয়ে ছুটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। দেবী 
ভাগবতে আছে যে খষিরা কলির আগমনের ভয়ে অস্থির হয়ে ব্রঙ্গার 
নিকটে গিয়েছিলেন আশ্রয়ের জন্ত। ব্রা তাদের এক মনোময় চক্র 
দিয়ে বলেছিলেন যে তোমরা এই চক্রের অন্ুগমন কর। যেখানে এই 
চক্রের নেমি বিশী্ণ হয়ে পড়বে, সেই স্থানকেই তোমরা পবিত্র তীর্থ বলে 
মনে করবে। সত্য যুগ আবার না আসা পর্যস্ত নির্ভয়ে সেখানে তোমর 
বাধ কোরে, কলি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। ব্রহ্মার আদেশে 
খষিরা তাই করলেন। সেই পবিত্র ভীর্থের নামই হল নৈমিষারণ্য। কলি 
এখানে প্রবেশ করতে পারবে না৷ বলে আজও এই স্থান তীর্ঘ রূপে স্বীকৃত। 

দ্বিতীয় কাহিনীটি বরাহ পুরাণের । গৌরমুখ মুনি এখানে এক নিমেষে 
দানব নিহত করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য হয়েছে। 
একদ। ঘাট হাজার খষির বাস ছিল। যে ঝষির। কলির ভয়ে ব্রহ্মার কাছে 
গিয়েছিলেন, তার! সবাই এখানে বসবাস করতেন। কুলপতি শোৌনক 
এখানে এক বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞ শেষে পুরাপের আলোচনায় 
সভাপতিত্ব করেন রোমহর্ষণ। দশখানি পুরাণ পাঠ শেষ করে :রোমহর্ষণ 
যখন একাদশ পুরাণ শুরু করছেন, তখন বলরাম এসে সভায় উপস্থিত 
হলেন। ব্রাহ্ধণেরা উঠে দাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা! করলেন, কিন্তু রোম 
হর্ষণ কার আসন ত্যাগ করলেন না। রোমহর্ষণের ক্ষত্রিয় পিতা ও মা 
জাঙ্ষণ কন্তা। এই ন্ৃতপুত্রের ধৃষ্টতায় কুদ্ধ হয়ে বলরাম তাকে হত্যা 
করলেন। ভার মৃত্যুর পর বারি সাড়ে সাতখানি পুরাণ পাঠ করলেন 
পিতার উপযুক্ত পুত্র উগ্রশ্রবা। খষির। প্রতিবাদ করেন নি, শুধু নিজেদের 


বসি 


মধ্যে বলাবলি করেছিলেন যে কলির পদধবনি শোনা গেছে বজারামের 
ব্যবহারে । 

নিমমরে এখন ছোট বড় অনেক মন্দির আছে। তার মধ্যে ললিতা 
দেবীর মন্দিরই প্রধান। আর একটি প্রধান স্থান হল চক্রেতীর্থ, ছকোনের 
একটি সরোবর। আরও তীর্থ আছে। তাদের নাম পঞ্প্রয়াগ কাশী 
গোদাবরী গঙ্গোত্রী ও গোমতী । ফাস্তন মাসের শুরুপক্ষে এখানে পরিক্রমা 
মেলা বসে। নিকটে আর একটি তীর্থ স্থান আছে, তার নাম মিশ্রিক। 
মিশ্রিকে আছে দধীচি তীর্থ ও হতযাহরণ তীর্থ । যে কুণ্ডের জলে নান করে 
দধীচি মুনি তার দেহ দেবতাদের দাঁন করেছিফে ন, তারই নম দধীচি কুণড। 
আর হত্যাহরণ তীর্ঘে সান করে রামের ব্রহ্ম হত্]ার পাপ ম্থালন হয়েছিল । 

যাত্রীর জঙ্ত নিমসরে ধর্মশালা আছে। 


হরিদ্বার 


কলকাতা বা দিল্লী থেকে দেরাছুন যাবার পথে হরিম্বার একটি বিখ্যান্ড 
তীর্থ। মোক্ষদায়িকা সপ্ত পুরীর তালিকায় যে মায়া নাম আছে তারই 
বর্তমান নাম হ্রিদ্বার। গঙ্গাদ্ধার এর অন্ত নাম। দক্ষ প্রজাপতি এখানেই 
যজ্ঞ করেছিলেন, আর সেই যজ্স্থলে স্বামীর নিন্দায় প্রাণত্যাগ করেছিলেন 
সতী। শিবের ক্রোধ থেকে উৎপন্ন বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেছিলেন। 
পুরাণে এর বিস্তারিত কাহিনী আছে। মহাভারতে আছে যে ভীম্মের 
পিতামহ রাজ! প্রভীপ এই গঙ্গা্ধারে যখন তপম্ঠারত ছিলেন, তখন গঙ্গা 
মোহিনী কণা রূপে তার দক্ষিণ উরুতে এসে বসেছিলেন। অভিশপ্ত 
অষ্টবন্থুকে উদ্ধারের জন্য তাকে মা হতে হবে। তাই তিনি রাজার কাছে 
বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। গঞ্ার বিবাহ হয়েছিল গ্রতীপের পুন্ত 
শাস্তমুর সঙ্গে । খধি ভরদ্বাজের সঙ্গে অগ্সর! স্ৃতাচীর সাক্ষাৎ হয়েছিল এই 
গঙ্জাদধারে। *সিক্ত বসনা অপ্দরাকে দেখে খষির চিত্ত বিভ্রম ঘটেছিল জন্ম 
হয়েছিল দ্রোপাচার্ধের । অভ্নিও এই গঞ্জাদ্বারে তীর্থ করতে এসে নাগয়াজ- 
কন্ঠা উলপীর কাছে বাধা পড়েছিলেন । 


২7৯০ 


আশ্চ্যর কথ। এই যে এখানে কোন দেবতাকে নিয়ে উৎসব হয় না। 
গঙ্গ| এখানে প্রধান দেবতা । গঙ্গার আরতি হয় প্রতি দিন। কুস্ত যোগে 
গঙ্গা! স্নান এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব । শিবালিক গিরিশ্রেণীর পাদদেশে 
গঙ্গার দক্ষিণ তারে এই শহর অবস্থিত। গঙ্গায় যতগুলি ঘাট আছে, তার 
মধ্যে হর কি পৌঁড়ি সবচেয়ে সুন্দর । চারিদিক বাঁধানো একটি জলাশয়ের 
মতো।। গঙ্গারধার এক ধার দিয়ে প্রবেশ করে অন্ঠ ধার দিয়ে বেরিয়ে 
যাচ্ছে। মাঝখানে ব্রহ্ম কুণ্ড। পুণ্যার্থীর এই কুণ্ডে নান করেন, ঘাটে 
বসে সাধন ভজন করেন। ঘাটের উপরেই গঙ্গ। গায়ত্রী রামচন্দ্র বন্রীনাথ 
ও জক্ষ্লীনারায়ণের মন্দির । কুণ্ডের জলে মহারাজ মানসিংহের ছত্রি। মূল 
গঙ্গ। ও হর কি পৌড়ির মাঝখানে প্রশস্ত ঘাট তীরের বীাধানে। ঘাটের সঙ্গে 
পুল দিয়ে যুক্ত। এরই এক পাশে উঁচু ঘণ্ট ঘরে ছুটি পাথরের মু্তি। 
তার মধ্যে একটি নেতাজীর। 

রাস্তার ধার থেকে শিবালিক পাহাড় ক্রমে ক্রমে উপরে উঠে গেছে। 
সথায় যে মন্দির আছে, তা মনসা দেবীর। প্রায় নশো। বছরের পুরনো 
সন্দির। যাত্রীরা উপরে উঠে প্রতিমার তিন মাথা ও পাঠ হাত দেখে 
আশ্চর্য হয়। পাশে দেবী অষ্টভূজা! ও তার ভৈরবের মন্দির। পিছনের 
দিকে আধ মাইল নিচে পুর্ণ কুণ্ড। 

সুর্যান্তের সময় যাত্রীরা পাতার ালায় প্রদীপ জেলে ব্র্মকুণ্ডের জলে 
ভাসিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দীপশিখার ছায়! পড়ে গঙ্গার জলে। 
'আোতের টানে ভেসে চলে যায়। অসংখ্য দীপ শিখা। এ যেন বাসনার 
[শিখ। | যাত্রীরা ভাবে, তাদের মনের বাসনা ভেসে গেল গঙ্গার শোতে । 
'্ন্ধকার গভীর হলে গঙ্গার আরতি গুরু হয়। ব্রাহ্মণেরা ধূপদীপ কপুর 
নিয়ে আরতি করেন। কাপর ঘণ্টায় দশ দিক ধ্ব'নত হয়। ব্রাঙ্গণদের 
হাতের আলোয় যেন গঙ্গার জলে আগুন লাগে। অপরূপ দৃশ্য। এদৃশ্টের 
চুলনা কোথাও নেই। 

এখান থেকে মাইল হই দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ছিল দক্ষ গ্রঞ্জাপতির 
বাসস্থান। এই স্থানের নাম এখন কন্থল। পুরাণের দক্ষষজ্জ হয়েছিল 
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এইখানে । সতী এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু হরিদ্বার পীঠস্থান 
হয়নি। অনেকে অবশ্য বলেন যে সতীর অধর এইখানে পড়েছিল । দেবা 
ভৈরবী, আর ভৈরব বন্রু। কন্খলে এখন দক্ষের একটি মন্দির আছে। 
গঙ্গার ধারে ছায়া শীতল পরিবেশে এই মন্দিরে দক্ষেশ্বর মহাদেবও আছেন। 
কন্খলের আর এক ধারে একটি কুণ্ড আছে, তার নাম সতী কুণ্ড। স্থানীয় 
লোক বলে যে এই কুণ্ডে ঝাপ দিয়ে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। 

হরিদ্বার ও কন্খলের মধ্যে মায়াপুর একটি প্রাচীন স্থান। লোকে বলে 
যে রাজ! বেণের জীগর্ণ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখানে আছে। হরিদ্বারের প্রাচীন 
নাম যে মায়! ছিল, এ তারই প্রমাণ । 

কুশাবর্ত তীর্থে খর্ষ দত্বাত্রেয় দশ হাজার বছর তপস্া করেছিলেন ॥ 
এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী শোনা যায়। গঙ্জার তীরে 
এক পায়ে দাড়িয়ে তিনি যখন তপস্যা করছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গ। 
স্কীত হয়ে খষির বন্ত্র দণ্ড ও কুশ ভাসিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
খষির তপস্তার প্রভাবে ব্যর্থ হন। সেই জিনিষগুলি গঙ্গার জলে যৃত্তাকারে। 
ঘুরতে থাকে । খঝাষি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্জাকে' অভিশাপ দিতে উদ্ধত হয়েছিলেন, 
কিন্তু ব্রন্মা ও অগ্যান্ত দেবতারা এসে বাধা দেন। খষি বলেন, যদি 
আপনার! এই তীর্থে সারাক্ষণ বিরাজ করেন, তাহলেই আমি অভিশাপ 
দেব না। দেবতারা তথাল্তর বললে এই স্থানের নাম হয় কুশাবর্ত তীর্ঘ। 

শ্রমননাথ মহাদেবের মন্দির এই তীর্থেরই নিকটে। মহাদেবের মৃত্তি 
পঞ্চমুখ। শঙ্খ পাথরের বিরাট নন্দীশ্বর মুতি। শ্রমননাথ এক সাধুর 
নাম। তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তার নামেই শিবের 
নাম। এই সাধুর নামে অলৌকিক কাহিনী গ্রচলিত আছে। একবার 
সন্ন্যাসী অতিথিদের আহারের অন্য ভাগ্ারার সময় ঘি কম গড়েযায়। 
সাধু শিষ্যদের বললেন, গঙ্গার কাছে চেয়ে নাও। শিষ্যরা গঙ্গার তীরে' 
পৌঁছতেই আকাশ বাদী হল, টিন ভর্তি করে নাও। গঙ্গার জলই ঘবতে 
পরিণত হল। 

গঙ্গার অপর পারে যে পর্বত, তার নাম নীলপর্ত কেন হল সে সম্বদ্ধেও 


২২১. 


একটি কাহিনী আছে। অবস্তিকাপুরের এক ত্রাহ্মণের নাম অস্বচিত্র। 
কঠিন দারিদ্রের জন্ত সে চুরি করতে শুরু করে। চুরি করবার জন্ট 
মায়াপুরে এসে এখানকার প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্যে তার মন আধ্যাত্মিক ভাবে 
ভরে গেল । তারপর এই পাহাড়ে উঠে শিবের চিস্তায় মগ্ন হল। অনাহারে 
অনিপ্রায় কাটল সাত দিন দাত রাত। তারপর নীলকণ মহাদেব তাকে 
দর্শন দিলেন। বর দিলেন যে তার নামে এই পর্বতের নাম নীল পর্বত 
হবে, আর অশ্বচিত্রের নামও এই সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে । সাত আট 
মাইল দূরে আর একটি পাহাড়ের উপরে চণ্ডী দেবীর মন্দির | সপ্ত সরোবর 
ধুব দুরে নয়। গঙ্গ! এখানে সাত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আবার মিলিত 
হয়েছেন। পুরাকালে সপ্ত খষি এখানে তপস্তা করেছিলেন। ভীম- 
গোড়ার কুণ্ড ও মন্দির হর কি পৌঁড়ির ধুব নিকটে। দ্বিতীয় পাগুব 
ভীমের নামে ভীমগোড়া নাম। 

হরিদ্বারে কুস্তযোগ হয় চৈত্র মাসের মহাবিষু সংক্রাস্তিতে। সেদিন 
যে সময়ে কুম্ত রাশির সঙ্গে বৃহস্পতি ও মেষ রাশির সঙ্গে রবির মিলন হয়, 
(সেই সন্ধিক্ষণে হয় পূর্ণ কুম্ভযোগ। এই ঘটন! শুধু হরিদ্বারেই হয় বারে! 
বছর পর পর। তাই হরিদ্বারের কুস্তই শ্রেষ্ঠ। এই কুস্ত স্নান করতে হয় 
ব্রহ্মকুণ্ডে। কিন্ত এ জায়গা! লক্ষ লোকের এক সঙ্গে মানের উপযোগী নয় 
বলে শহর থেকে একটি শোভা যাত্রা বেরোয়। নির্দিষ্ট পথে গঙ্গার ধারে 
এসে এই কুণ্ডে স্বান করে নির্দিষ্ট পথে ফিরে যায়। 

এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকেন সঙন্গ্যাসী সম্প্রদায়। শস্করাচাধ 
সাধুদের দশনামী সম্প্রদায় স্থাপন করে তার চারটি মঠে অধিষ্ঠিত করে 
গেছেন। সন্ন্যাসীর! আখড়ায় শুধু ধর্ম চর্চাই করতেন না, ধর্ম রক্ষার অন্ত 
যুদ্ধ বিগ্রহও করতেন, আর শাস্তির সময় করতেন ধর্ম প্রচার । ভালা অর্থাৎ 
বল্পম তাদের দেবতা । এই ভালা দেবতাকে সামনে নিয়ে শোভাযাত্রার 
প্রথমে থাকেন দশনামী সাধু সম্প্রদায়__নির্বাণী আখড়ার সঙ্গে অটল 
আখড়া, নিরঞ্রনী আখড়ার সঙ্গে অনিন্দ আখড়া, তারপর ধুনা আখড়ার 
সঙ্গে আবাহন ও অগ্নি আখড়া । তারপর বৈরাগী উদাসী ও নির্মল 
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সম্প্রদায়। নানকগন্থীরা! নির্মল! সম্প্রদায় এবং নানকের পু ভীর্চাদ 
প্রতিষ্ঠা করেছেন উদাসী সম্প্রদায়। একজন নাগ সক্স্যাসী ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে ছুটি জয়ঢাক বাজিয়ে চলেন। এর নাম দিখিজয় ডঙ্কা, তার পিছনেই 
দিথিজয় ঝাণ্ডা। আর এক নাগা সন্ন্যাসী ঘোড়ায় চড়ে গেরুয়া রঙের 
এক পতাকা বহন করে চলেন। এই ছুটিই হল শঙ্করাচার্ধের জয়ধ্বনি ও 
জয় পতাকা । তারপর কসরৎ দেখাতে দেখাতে চলবেন নাগা সন্ন্যাসীরা, 
কেউ ঘোড়ার পিঠে কেউ পায়ে হেঁটে। যুদ্ধের বাজনা বাজবে: পুরাকালে 
এই সন্গ্যাসীরা ধর্ম রক্ষার জন্ যে যুদ্ধ করেছিলেন, তারই অভিনয় হবে 
শোভাযাত্রায়। দগ্ডধারী ধুনাধারীরা যাবেন, হাতীর পিঠে যাবে নীল 
রডের বিজয়ী ঝাণ্া আর গেরুয়া পতাকা। ব্রাহ্মাণরা বেদ পাঠ করনে 
করতে যাবেন, হাতে চামর। প্রত্যেক আখথড়ার আলাদ। নিদর্শন, নামলেখ। 
নিশান। তাদের ইষ্টদেবতা থাকবেন সোনা রূপা আর ফুলের মালায় 
সাজানো পাক্ধীতে। আখড়ার মগ্ডলীশ্বররা কেউ যাবেন পা্ীতে, কেউ 
হাতীর পিঠে চড়ে। মাথার উপরে জরির ছাতা, তুধার থেকে চামর 
দোলাবেন ছু জনে। যেন কোন রাজা বা বাদশাহ চলেছেন। সাধু 
মহাত্মাদের ।(শোভাযাত্র। শেষ হলে সাধারণ যাত্রী ধাবে কাতারে কাতারে । 
্ক্মকুণ্ডে একটা ডুব দিতে পারলেই জগ সার্থক। 

হুরিদ্বারে কয়েকটি হোটেল ও ধর্মশালা আছে। রেল স্টেশন রিটায়ারিং 
রুম ও শহরে ডাকবাংলো! প্রভৃতি আছে। যাতায়াতের জন্ত বাস ট্যাক্সি 
টীঙ্গ। ও সাইকেল রিক্স। পাওয়া যায়। | ৃ 


খষিকেশ 


হরিদ্বার থেকে ১৫ মীইল দূরে খবিকেশ হল হিমালয়ের সিংহদ্ধার। 
যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কেদারনাথ ও বন্দ্রীনাথ--এই চারধামের যাআ! শুরু হয় 
খবিকেশ থেকে । এখানে যাবার জগ্য হরিদ্বার থেকে ট্রেন ও বাস জাছে। 
অনেকগুলি মন্দিরও আছে এখানে । তার মধ্যে প্রধান হল ভরতের মনির । 
আরও ভিন মাইল উত্তরে লছমন ঝুজ।। এই পথে কৈলাস আজম, 
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শিবানন্দ আশ্রম ন্বর্গাশ্রম গীতাভবন ও পরমার্থ নিকেতন। লছমন ঝুলায় 
গঙ্গার উপরে একটি বুলস্ত পুল আছে। কিংবদভ্তী এই যে লক্ষ্মণ এখানে 
দীর্ঘ দিন তপস্যা করেছিলেন এবং হিমালয়ের পুণ্য তপোতূমি যাত্রার জন্ত 
এখানে রজ্জু দিয়ে একটি সেতু নির্মাণ করেছিলে ন। লক্ষ্মণের একটি মন্দিরও 
আঁছে। খধিকেশে অনেক ধর্মশাল। আছে এবং হরিদ্বার থেকে নিয়মিত 
বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি পাওয়া যায়, টাঙ্গা ও সাইকেল রিজ্ারও 
জভাব নেই। যমুনোত্রী গঙ্লোত্রী কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের বাস খষিকেশ 
থেকেই ছাড়ে। 

লছমন ঝুল! থেকে একটি পায়ে চলার উপযোগী পথ পুল পেরিয়ে 
ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গম দেবপ্রয়াগে যায়। আরও কিছুদূর 
এগিয়ে অলঝনন্দার এক তীরে কীতিনগর ও অন্য তীরে শ্রীনগর । কোটদ্বার 
রেলস্টেশন থেকে যে পথ উত্তরাখণ্ডে এসেছে, সেই পথ এসে মিলেছে 
শ্রীনগরে । মোটরের পথ গঙ্গার অন্ত পার দিয়ে দেবপ্রয়াগে গেছে। 


যুনোজী 

যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর ভিন্ন পথ। খষিকেশ থেকে নরেক্রপুর ও টিহরি 
হয়ে উত্তরে যেতে হয়। শ্রীনগর থেকেও টিহরি আসা যায়। ভাগীরথীর 
পূর্ব পারে টিহরি,আর পশ্চিম পার দিয়ে গেছে যসুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথ। 
মন্ুরি দেরাছুন থেকেও সরাসরি টিহরিতে আসা যায়। যমুনোত্রী 
(১০৮০০ ফুট ) খধিকেশ থেকে ১৩৯ মাইল উত্তরে | এর মধ্যে ১১৬ 
মাইল পথ বাসে যাওয়া যাঁয়, বাকি পথ হাটতে হয়। অবশ্য হাটার পথ 
এই অঞ্চলে প্রতি দিন কমছে, বাড়ছে মোটরের পথ। ধরাম্থ নামে একটা 
জ্বা়গা থেকে গল্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথ আলাদা! হয়েছে। যমুনোত্রীর 
পথে বড়কোটে মস্ুরি থেকে সরাসরি বাস আসছে। 

খষিকেশ থেকে যাত্রা শুরু করে ১০ মাইল দূরে নরেন্্রনগর (৩,৮৫৯ 
ফুট)। এখান থেকে &* মাইল দূরে ভাগীরথী ও গঙ্গার সঙ্গমে টেহরি 
(১,৭৫* ফুট)। মন্ুরি এখানে থেকে ৪* মাইল পশ্চিমে ও ৩৫ মাইল পূর্বে 


৫২২৪ 


কীন্তিনগর । ধরাস্থ (৩,৪** ফুট) ২৬ মাইল উত্তরে। টিহরি থেকে 
একটি পাহাড়ী পথ কেদার বদ্রীর পথে দেবপ্রয়াগে পৌছেছে। ধরান্মু' 
থেকে ৩৬ মাইল দূরে বড়কোট (৬,০* ফুট ) মন্থুরির সঙ্গে ৬* মাইল 
দীর্ঘ বাস পথেযুক্ত। এখান থেকে ৪ মাইল দূরে গাংনানিতে ( ৭১৯০৯ 
ফুট ) যমুনার প্রথম দর্শন মেলে । এর পরে ৬ মাইল দুরে যমুনা চটি 
(৮০৯ ফুট), দণ্ডোতি (৯১০** ফুট) ৫ মাইল দূরে, হনুমান চটি (১,০০৯ 
ফুট) ৪ মাইল দূরে এবং আরও ৮ মাইল দূরে যমুনোত্রী। মাঝপথে 
খরসালি গ্রামে যমুনোত্রীর পাগাদের বাস। যমুনার পরপারে বিফ গ্রাম 
মার্কগেয় তীর্থ নামে পরিচিত। গন্ধকের প্রত্রবন আছে সেখানে। 

যমুনোত্রী পৌঁছে সমস্ত কষ্টের অবসান হয়ে যায় সৌন্দর্য দেখে। 
সামনে বন্দর পু"্ছ (২০৭৩১ ফুট ) পর্বতের উদার বিস্তার, তারই তলদেশ; 
দিয়ে যমুনার ধারা নেমে আসছে । এখানেই যমুনার উৎস এবং যমুনা 
এখানে উত্তরবাহিনী বলে নাম যমুনোত্তরী বা যমুনোত্রী। একটি ছোট 
মন্দিরের মধ্যে যমুনার মূঠি আছে। কিন্ত দেবতার চেয়ে প্রকৃতি এখানে 
অনেক বড়। 

চারিদিক পাহাড়ে ঘের] বলে এ জায়গায় রাত্রিবাস এক রকম অসম্ভব ।' 
কয়েকটি গরম জলের কুণ্ড আছে। যাত্রীর৷ তাতে চাল ডাল ও আলু সেন্ধ- 
করে নেন গামছায় বেধে । তারপর অন্ধকার হবার আগেই নিচে নেমে 
আসেন। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যস্ত যমুনোত্রী যাওয়া যায়। সেখানে 
একটি ধর্ষশাল। ও লগ কেবিন আছে। পথে অনেক জায়গায় ফরেস্ট” 
রেস্টহাউস ধর্মশাল। ও চটি আছে। 


উত্তরকাশী 
যমুনোত্রী থেকে ফেরার পথে যমুনাচটি ও গাংনানির মাঝে ২৫ মাইলে" 
সিমলি (৩১৪** ফুট ) নামে একটি জাগয়া থেকে হেঁটে গঙ্গোত্রীর পথে' 
নাকুরি (৩,৫*০ ফুট ) পৌছনে যায়। নাকুরি থেকে উত্তর কাশী (৩১৮০০ 
ফুট )৭ মাইল দুরে। কিন্তু যাত্রীরা এখন পায়ে না হেঁটে বাসে ধরাম্ষু 


হস 


এসে উত্তর কাশীর বাস ধরেন। উত্তর কাশী খধষিকেশ থেকে ৮১ মাইল 
ঘূরে এই নামের একটি জেলার প্রধান শহর । কিংবদস্তী আছে যে অর্জনের 
সঙ্গে কিরাতবেশী শিবের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে এবং এইখানেই মহাভারতের 
'জতুগুহ দাহ হয়েছিল। গঙ্গার নাম এখানে ভাগীরথী। ভাগীরথীর তীরে 
শহর। এখানেও বরুণা ও অসি নদী আছে বলে উত্তর কাশীর মাহাত্ম্য 
বারাণসীর মতো। বিশ্বনাথের মন্দিরের নিকটে একটি ত্রিশৃলের গায়ে 
প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে। জয়পুরের মহারাজা একাদশ রুদ্রের যে 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে তিনশো সাধু বাস করতে পারেন। শক্তি 
পরশুরাম ও কালীর মন্দিরও আছে। মাইল খানেক দুরে উজেলি গ্রামে 
সাধুদের বাস। এখানে অনেক আশ্রম ও ধর্মশালা আছে। ছুটি সত্র 
থেকে সমস্ত সাধুদের খান বিতরণ কর! হয়। 


ণাজোজ্ী 


উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রী (১০,০০০ ফুট) ৭৫ মাইল উত্তরে । খধিকেশ 
থেকে ১৫৬ মাইল ও যমুনোত্রী থেকে ১৪* মাইল দূরে অবস্থিত। উত্তর 
কাশীতে গল্পোত্রী যাত্রার সরকারী অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এখান 
'থেকে লঙ্কা পর্যস্ত বাসে যাওয়া যায়। লক্ক। থেকে গঙ্গোত্রী ৭ মাইল মূরে। 
পায়ে হেঁটে ভাগীরখীর পুল পেরোতে হয়। তারপর গঙ্গোত্রী পর্যস্ত ৬ 
সাইল মোটর চলাচল করে। 

যে স্থানে তপস্তা করে রাজ। ভগীরথ ম্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনেছিলেন, 
সেই স্থানেই গঙ্গার মন্দির । এবং ভগীরথের নামেই ভাগ্গীরথী নাম। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পাওবরাও এই স্থানে দেবহজ্ঞ করেছিলেন। ভাগীরথী 
এখানে কিছু উত্তর বাহিনী বলেই এই স্থানের নাম গঙ্গোত্তরী ব1 গঙ্গোত্রী 
হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাবে গাড়োয়ালের গুর্ধ! সেনাপতি 
অমর সিং থাপা নির্মাণ করেছিলেন । মে থেকে অক্টোবর পর্বস্ত এই মন্দির 
খোল থাকে, তারপরে বরফে আবৃত হয়ে যায়। এখানে বাসের জন্য 
একটি লগ কেবিন, ফরেস্ট রেস্ট হাউস ও ধর্মশালা আছে। 


বব্গ 


গোমুথ 

যযুনোত্রীর মতো গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার উৎম নয়। গঙ্গার উৎস দেখতে 
হলে ১৪ মাইল পূর্বে গৌমুখ (১২,৭৭০ ফুট) যেতে হয়। কিন্তু সেখানে 
যাবার পথ সুগম নয়। গাইড নিয়ে কষ্টসহিষু যাত্রীরাই সেখানে যেতে 
পারেন। ভুজবাসায় এক রাত্রি বাস করতে হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহ 
(১৩,৫৭৮ ফুট) বদ্রীনাথের নিকটে চৌখাস্থা শৃঙ্গ থেকে নেমে গৌমুখ পর্যস্ত 
এসেছে । লোকের বিশ্বাস যে এই হিমবাহের নিচেই ভাগীরথীর জন্ম হয়েছে 
এবং গৌমুখের গুহা মুখ থেকে বেরিয়ে ভাগীরথী নামে গঙ্গোত্রীর দিকে 
প্রবাহিত হয়েছে। দেবপ্রয়াগে অলকনন্দার সঙ্গে সঙ্গমের পর ভাগীরথীর 
নাম হয়েছে গঙ্গা । 


কেদারনাথ 


খষিকেশ থেকে ১৩৫ মাইল দূরে কেদারনাথ (১১,৭৫৩ ফুট) হিন্দুর 
সুন্দরতম তীর্ঘ। এখন ১২৫ মাইল পর্যস্ত বাসে আসা যায়। তারপর 
হেঁটে ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে পৌছনো যায় কেদারনাথে। খধিকেশ থেকে 
৪২ মাইল দুরে দেবপ্রয়াগ (১,৫৫০ ফুট)। রাবণ হত্যার পরে রাম এখানে 
তপস্তা করেছিলেন। এখানে তাই রঘুনাথজীর মন্দির প্রতিষ্ঠী৷ হয়েছে। 
২১ মাইল দুরে কীতিনগর। গল্গোত্রী থেকে ফেরার পথে টিহরি থেকে 
বাসে এই ৩৫ মাইল পথ আসাযায়। ৩ মাইল দুরে নদীর পর পারে 
গ্রীনগর এই অঞ্চলের বড় শহর। কমলেশ্বর শিবের মন্দির আছে এখানে 
এবং একটি বিরাট যাত্রীনিবা আছে। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের পথ 
বিভক্ত হয়েছে ২২ মাইল দুরে রুদ্র প্রয়াগে (২৭০০ ফুট)। এখানে 
মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম। মন্দাকিনীর পথে কেদারনাথ যেনে 
হয়, আর বদ্রীনাথ অলকনন্দার পথে। গৌরীকুণ্ডের (৬৫০০ ফুট) 
কাছাকাছি বাসে যাওয়া যায়। পথে অগস্ত্যমুনিতে (৩১০০* ফুট) 


৯২৭ 


অগন্ত্যের মন্দির গুপ্তকাশীতে (৪১,৮৫০ ফুট) চন্দ্রশেখর মহাদেব ও 
অর্ধনারীশ্বরের মন্দির। শীতে কেদার নাথের পুজা হয় এইখানে। কুণ্ড 
চটিতে মন্দাকিনীর পুল পেরোতে হয়। ওপারে গুপ্তকাশী, আর এপারে 
উত্থীমঠ (৪,২০* ফুট) মুখোমুখি । উতীমঠের পথেও চামোলি হয়ে বদ্রীনাথে 
যাওয়া যায়। গৌরীকুণ্ডে উ্ণ জলের কুণ্ড আছে। রাত্রিবাসের ভাল 
বাবস্থাও আছে। ডাকবাংলে! টেম্পল কমিটির গেস্ট হাউস ও চটি আছে। 
নিরামিষ আহার পাওয়া যায়। গৌরীকুণ্ড থেকে ক্রমাগত চড়াই। মাঝ 
পথে রামবাড়া চটি। কেদারনাথে রাক্রিবাসের ভয় থাকলে যাত্রীরা 
এইখানে রাত্রিবাস করেন। হেঁটে ঘোড়ায় চেপে বা ভাগ্ডিতে কেদারনাথে 
যেতে হয়। 

মহাপস্থ গিরিশৃঙ্গের নিচে অপরূপ সুন্দর পরিবেশে জ্যোতিলিঙ্গ শিবের 
মন্দির। এই পথেই পঞ্চপাগুব দৌপদীকে নিয়ে মহাপস্থ্ে যাত্রা করেছিলেন। 
কিংবদন্তী আছে যে শিব মহিষের রূপ ধারণ করে পাগুবদের সামনে থেকে 
পলায়নের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অসমর্থ হয়ে মাটির নিচে আত্মগোপনের 
চেষ্টা করেন। কেদারনাথের মন্দিরে তীর প্রস্তরীভূত পশ্চান্দেশ জেগে 
আছে। পাগুবরা তারই উপরে মন্দির নির্মান করেছিলেন। শঙ্করাচার্য 
এই মন্দিরের সংস্কার করে তীর্থ উদ্ধার করেন। লোকের বিশ্বাস যে 
এখানেই তার মৃত্যু হয়েছিল বত্রিশ বছর বয়সে। তাই এখানে তার সমাধি 
প্রতিষ্ঠা হয়েচ্ছে। 

মন্দিরের অদূরে একটি হিমবাহে জন্ম হয়েছে মন্দাকিনীর। ছুটি 
সরোবর আছে এই অঞ্চলে--বাস্থকি তাল ও চোরাবালি তাল। চোয়া- 
বালি তালের বর্তমান নাম গান্ধী সরোবর । মন্দিরের নিকটে উদক কুণ 
ও পাহাড়ের উপরে ভৈরবের মন্দির । 

কেদারনাথ থেকে মাইল খানেক দূরে দেব দেখনি নামে এক 
জায়গা থেকে মন্দিরটি প্রথম দেখা যায়। পিছনের বরফ পাহাড়ের সঙ্গে 
মিশে দিনের প্রসন্ন আলোয় রূপার মতো ঝক ঝক করে এই মন্দিরে। 
দেহের সমস্ত শ্রাস্তি ভূলে যাত্রীরা “জয় কেদার' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। 


২৮ 


তারপরে মন্বাকিনীর পুল পেরিয়ে ছোট একটি পাহাড়ী শহর, তারই নাম 
কেদারনাথ। দোকান-পাট পাণগাদের বাসগৃহ ধর্মশালা রেস্টহাউন 
হোটেল সবই আছে এখানে । খাবার দোকানও আছে। 

মন্দিরটি পাথরের। উঁচু ভিতের উপরে নন্দী। তারপর দোচাল। 
নাট মন্দিরের পিছনে গর্ভগৃহ, তার উপরেও একটি চাল। আছে, চালের 
উপরে চূড়া। সমস্ত উত্তরাখণ্ডের মন্দিরই এই রকম, কারও নাট মন্দির 
আছে, কারও নেই। কোনও নাট মন্দির পাথরের, কোনটা বা! টিনের । 
এই অঞ্চলের একটি মন্দির দেখলে সব মন্দিরই দেখ! হয়ে যায়। 

মন্দিরের দেবতা এক খণ্ড বিরাট পাথর। শিবলিঙ্গ নয়, ত্রিকোনাকার 
পাথর। প্রাণের আবেগে যাত্রীরা এই পাথর জড়িয়ে নতি স্তুতি করেন ও 
তার গায়ে ঘি মাখেন। সামনের দোকানে পুজার উপকরণ পাওয়া যায় 
শুকনে! ফুল বেলপাত1 আর বাসি মিষ্টান্ন । পাগ্ারা ব্রহ্মকমলের কথা 
বলেন। সন্ধ্যার দিকে অনেক সময়ে বরফ পড়ে কেদারনাথে। সে এক 
আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশ । বাহিরে যদি জ্যোতন্স। থাকে আর আকাশে 
&াদ তো মনে হবে স্বপ্নের দেশ কৈলাসে পৌছে গেছি। এই সুন্দর জগৎই 
তো শিব। 


ভ্রিমুগী নারায়ণ 


গল্গোত্রী থেকে একটি পথ ত্রিযুগী নারায়ণের পথে কেদারনাথে 
এসেছে । যখন বাল চলত না যাত্রীরা তখন পায়ে হেটে এই পথেই 
'আসতেন। এখন সোমপ্রয়াগের নিকটে নেমে যাতায়াত করতে হয়। 
কিংবা তার আগে পাটাগড় থেকে হাটতে হয়। তিন মাইল চড়াই পেরিয়ে 
্রিযুগী নারায়ণ (৬,০০০ ফুট ) একটি তীর্থস্থান। পথে শাকন্তরী বা 
মনস। দেবীর মন্দির। এখানে এসেও জীবন সার্থক হয়েছে বলে মনে 
হবে। এক দিক থেকে গঙ্গোত্রীর পথ ধীরে ধীরে নেমে এসেছে, অন্য দিক 
থেকে রুদ্র প্রয়াগের পথ উঠে এসেছে আর তৃতীয় পথ সোমদ্বার বা 
সোমপ্রয়াগের দিকে ধীরে ধীরে নেমে কেদারনাথের পথে মিলেছে। 


২ 


ত্রিচুগী নারায়ণ হলেন তিন যুগের সাক্ষী নারায়ণ, হরপাবতীর বিবাহ 
দিয়েছিলেন এইখানে। সেই হোমের কুণ্ড আজও জলছে। যাত্রীরা এই 
কুণ্ডের জন্য কাঠ কিনে দিচ্ছেন, কিংবা কাঠের দাম দিয়ে যাচ্ছেন কাঠ 
পোড়াবার জন্য । এই কুণ্ডের আগুন কোন দিন নিববে না, যাত্রীদের 
ভক্তিতেই চিরকাল জপবে। চারটি জলের কুণ্ড আছে ত্রিযুগী নারায়ণে-_ 
্রন্ধ। বিষু। রুদ্র ও সরম্বতীর নামে কুণ্ড। এই সব কুণ্ডে, যাত্রীর! প্লান 
তর্গন করেন। ব্রিযুগী নারায়ণ ধর্মশাল1 আছে, দোকান পাটও আছে। 
কাজেই রাত্রিবাসের অস্থবিধা নেই। কিন্তু যাত্রীর! দেবতার দর্শনের পর 
তুপুরের আহার সেরে সোমপ্রয়াগের দিকে এগিয়ে যান। সাড়ে তিন 
মাইল উত্রায়ের পরে সোমদ্ধার, আরও মাইল তিনেক দুরে গৌরীকুণড। 


পঞ্চ কেদার 


কিংবদন্তী অন্মারে মহিষরূপী শিব যখন পাগুবদের তাড়া খেয়ে মাটির 
নিচে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তার দেহ পাচটি জায়গায় জেগে 
ছিল। এই পাঁচটি স্থানে তার পাচ অঙের পৃজা হয়। দেহ কেদারনাথে, 
নাভি মদ্মহেশ্বরে (১১, ৪৭৪ ফুট ), বা তুঙ্গনাথে (১২, *২৭ ফুট), মুখ 
রুদ্রনাথে (১১, ৬৭০) এবং জটা কল্লেশ্বরে। এই পাঁচটি স্থানকে 
পঞ্চকেদার বলে। 

গুপ্তকাশী থেকে ১৫ মাইল দূরে হদ্‌মহেস্বর চৌথাম্ব। শৃঙ্গের নিচে নদীর, 
তীরে অবস্থিত। এই পথে তিন মাইল দূরে কালী নদীর তীরে কাঁলিমটে, 
মহাকালী মহালক্্ী ও মহাসরদ্বতীর মন্দির। গোৌরীশঙ্কর ও তৈরবের 
মন্দিরও আছে। উধীমঠ থেকেও এখানে আসা যায়। তুন্লনাখ উ্থীমঠ 
থেকে চামোলির পথে ১৮ মাইল দূরে চক্জ্রশিল! পর্বতে উত্তরাখণ্ডের উচ্চতম 
স্থানে অবস্থিত মম্বির। ভারতে একমাত্র অমরনাথ এর চেয়ে ৬৫০ ফুট 
বেশি উঁচু । এই মন্দিরে দাড়িয়ে যমুনোত্রী থেকে বদ্রীনাথ পর্যস্ত সমস্ত 
তুষার শৃর্দগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। এই পথেই আরও কিছুটা এগিয়ে চতুর্থ 
কেদার কুজ্রলাথ। তুঙগনাথ থেকে মণ্ডল চটিতে নেমে ২ মাইল দুরে 


ইডি 


অনন্দুয়া দেব (৬,৫০* ফুট”) ছাড়িয়ে ৫ মাইল উপরে এই তীর্থ। এই 
পথেই গোপেশ্বর হয়ে চামোলি পৌছতে হয়। চামোলি থেকে বন্রীনাথের' 
পথে বেলাকুচিতে নেমে ১৫ মাইল দূরে উরগম উপত্যকায় কল্পেপ্বরের' 
মন্দির। 


পঞ্চ প্রয়াগ 


উত্তরাখণ্ডে প্রয়াগও পীচটি। এই পাটি প্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগ নামে 
অভিহিত, খষিবেশ থেকে বদ্রীনাথের পথে ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমে 
দেব প্রয়াগ, অলকনন্দা ও মন্দাকিনী সঙ্গমে রুদ্র প্রয়াগ, অলকনন্দা ও 
পিগার নদীর সঙ্গমে কর্ণপ্রয়াগ, অলকনন্দা ও নন্দাকিনীর সঙ্গমে লঙ্- 
প্রয়া এবং অলকনন্দা ও ধৌলি নদীর সঙ্গমে বিধু প্রয়াগ। 


পঞ্চবজী 


পঞ্চ কেদারের মতো পঞ্চবন্তরাও আছে বদ্্রীনাথ অঞ্চলে । বদ্ত্রীনাথ হল, 
বিশালবন্ত্রী, বোগবদ্রা ১১ মাইল দূরে পাণ্কেশ্বরে, ভবিষ্তবন্রী যোশীমঠ 
থেকে ৪ মাইল ঘুরে তপোবন ছাড়িয়ে, বৃদ্ধবন্তরী যোশীমঠ থেকে পিপল- 
কোটির দিকে। আর আদ্িবন্ত্রী কর্ণপ্রয়াগ থেকে রাদীখেতের পথে ১১ 
মাইল দুরে। করণপ্রয়াগ থেকে রাণীখেতের দূরত্ব ৬* মাইল। রানীখে. 
থেকেও বদ্রীনাথের পথে বাস যাতায়াত করে । ্‌ 


বন্ত্রীনাথ 


খষিকেশ থেকে ১৮৫ মাইল দুরে নর ও নারায়ণ পর্বতের মধ্যে একটি" 
ছোট উপত্যকায় অবস্থিত শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম বদ্দ্রীনাথ (১০, 
২৪৪ ফুট )। পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল বদরিকাশ্রম। অনেকের 
বিশ্বাস যে বেদ ও উপনিষদের কিছু অংশ এইখানে রচিত হয়েছে । মহা- 
ভারতের কৃষ্ণ ও অজ্ুনি তাদের পূর্ব জন্মে এইখানে নারায়ণ ও নরধাষি রূপে 
তপন্তা করেছিলেন। তাদের সঙ্গে বাস করতেন দেবর্ধি নারদ । মহাভারত 


২৩১. 


'্লগয়িত। মহষি বেদব্যাস বদ্রীনাথের নিকটে মান গ্রামের ব্যাস গুহায় বসে 
বেদ বিভাগ করেছিলেন। 
খমষকেশ থেকে বাসে সরাসরি বদ্রীনাথে আসা যায়। রুদ্রপ্রয়াগ 
থেকে বদ্রীনাথের পথ আলাদ। হয়েছে । এই পথে কর্ণপ্রয়াগের পর নন্দ- 
প্রয়াগ ছাড়িয়ে চামোলির দূরত্ব ২* মাইল। রুদ্রপ্রয্াগ থেকে কেদার- 
নাথের পথ কুগুচটি থেকে আলাদ। হয়ে এই চামোলিতে এসে মিলেছে। 
কাজেই কেদারনাথের যাত্রী এ পথেও বদ্রীনাথে আনতে পারেন। বাণা- 
সুরের কন্া উষার নামে উখীমঠ (৪,২০০ ফুট ) এই পথে একটি তীর্ঘস্থান। 
কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে এর বিবাহ হয়। শিবের মন্দিরে এদের 
পূজা হয় পার্বতী ও মান্ধাতার সঙ্গে । শীতে কেদারনাথ ও মদ্মহেশ্বরের 
মন্দির যখন বরফে আবৃত হয়ে যায়, খন তাদেরও পুজা হয় উীমঠে। 
চামোলি থেকে ২৯ মাইল দূরে যোঙমঠ (৬১০৭ ফুট )। এখানে 
কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে। তার মধ্যে নরসিংহ বাস্থদেব ও নবছূর্গার 
'মন্দির প্রধান। শীতের সময় বদ্রীনাথের পুজা হয় এইখানে । কালো 
পাথরের বিষু মু্তিটি সাত ফুট লম্বা। আধ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে 
জ্যোতেশ্বরে শঙ্করাচার্ষের মঠ। 
এই অঞ্চলে হেমকুণ্ড-লেকপাল শিখদের তীর্থস্থান। অনতিদূরে ভ্যাঞ্জি 
অব ফ্রাওয়ার্স নামে নন্দনকানন। গোবিন্দ ঘাট থেকে সেখানে যেতে হয়। 
কেদারনাথে শিব ও বত্রীনাথে বিষুঃ। বদ্রীনাথের প্রাচীন বিগ্রহ শঙ্করা- 
'চার্ধ নারদকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে তণ্ত কুণ্ডের নিকটে গুরুড় গুহায় প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। সাতশো৷ বছর আগে গাড়োয়ালের রাজারা এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করেন বর্তমান মন্দিরে । মন্দিরের শিখর সোনায় মুড়ে দিয়েছেন ইন্দোরের 
রাণী অহল্যা বাঈ। গর্ভগৃহে বিষুর বাম পাশে নর ও নারায়ণ এবং কুবের 
ডান পাশে । সামনে গরুড়ের মৃত রূপার। এই প্রাণে লক্ষ্মীর মন্দিরও 
'আছে। ও 
বন্ত্রীনাথ শহরটি কেদারনাথের চেয়ে বড়ো । বাসম্থানের কোন অভাব 
'মেই। হোটেল রেস্তোর? আছে, ভাল রেস্টহাউস ও ধর্মশালা আছে 


-ই৩ই 


একাধিক । অনেক প্রতিষ্ঠানের সুব্যবস্থা আছে। বাস এসে একটা খোলা 
ময়দানে ধাড়ায়। মোটরে বা টুরিস্ট বাসে এলে অলকনন্দার পুলের কাছ 
পর্যস্ত আসা যায়। অপ্রশস্ত পুলের উপরে যানবাহন চলে না। হেঁটে এই 
মন্দির-শহরে প্রবেশ করতে হয়। 

বাজারের রাস্তার উপরেই মন্দিরের বিপুজ1য়তন গেট *হরের প্রায় সব 
স্থান থেকেই দেখা যায়। যাত্রীর] তণ্ত কুণ্ডের গরম জলে সান বরে মান্দিরে 
প্রবেশ করেন। বদ্রীনাথের মন্দির একেবারে ছিন্স ধরনের । মন্দিরের চূড়া 
বা নাটমন্দির দেখা যাবে না। মন্দিরের সিংহদ্বারই সব আড়াল করে 
রাখে। রাস্ত। থেকে অনেকগুলে। সিড়ি ভেঙ্গে মন্দিরের দরজায় পৌছতে 
হয়। দক্ষিণ ভারতের মতে৷ এখানে দুর থেকে দেবতাকে দর্শন করতে হয়। 
বিষ্কর পদ্মাসন মুন্তি, যেন যোগে বসেছেন। দক্ষিণ দেশের নানি 
ব্রাহ্মণের এখানে পুজারীর কাজ করেন। তাদের হােই যাত্রীদের পুজা 
নিবেদনের বিধি। 

এই মন্দিরের আশেপাশেও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। ুর্যকুণ্ডে 
তপ্তকুণ্ডের মতো উ্ণ জল। ব্রহ্ম কপালে শ্রান্ধ তর্পনাদি হয়। এখানে যাবার; 
পথে অলকনন্দার গান্ধীঘাট। মাইল খানেক দূরে শেষনেত্র, একটি পাথরের 
উপরে শেষনাগের নেত্র। চরণ পাছ্‌কা মাইল ছুই দূরে, এখানে ভগবানের 
পায়ের চিহ্ন আছে একটি পাথরের উপরে। ভোটিয়াদের গ্রাম মানার উল্টো 
দিকে মাত! মৃত্তি মন্দির। ইনি বজ্্রীনাথের মাতা। সরস্বতী নর্দী যেখানে 
অলকনন্দার সঙ্গে মিলেছে, সেই সঙ্গমের নাম কেশব প্রয়াগ। তারই, 
নিকটে ব্যাস গুকা। ৫ মাইল দূরে বন্থুধারা ( ১২,**৭* ফুট) নামের জঙগ 
প্রপাত থেকে আরও € মাইল দুরে অলকাপুরীতে অলকনন্দার উৎস। 
শতপস্থ ও ভগীরথ খড়ক নামের ছুটি হিমবাহ থেকে এই নদীর জন্ম। 
রবচেয়ে আকর্ষনীয় হল বত্রীনাথের মন্দিরের পিছনে ২১,৬৫* ফুট উচু চির 
তুষারাবৃত নীলক্ঠ পর্বত। প্রত্যুষের প্রথম আলোয় এই শুঙটি রূপার 
মতে! ঝকমক করে ওঠে। 

কেদার-বর্জীর পথে ডাকবাংলে। আছে খষিকেশ দেবগ্রয়াগ গ্রীনগর 


২৩৩৪৮ 
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ক্রত্রপ্রয়াগ ফাটা গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ উখীমঠ মণ্ডল চামোলি পিপলকোটি 
যোশীমঠ নন্দপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ বদ্রীনাথ ও আরও কয়েকটি স্থানে। টেম্পল্‌ 
কমিটির গেস্ট হাউস আছে গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ যোশীমঠ ও বন্ত্রীনাথে। 
গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথে অনেকগুলি ফরেস্ট রেস্টহাউস আছে। কালী 
কমলিওয়ালার ধর্মশাল! ও চটির কোনো অভাব নেই। চটিতে ও দোকানে 
খাবার পাওয়। ঘায়। সম্প্রতি হোটেল হয়েছে কেদারনাথ ও বজ্রীনাথে। 
যানবাহনের মধ্যে বাস ও ট্যাক্সি ডাণ্ডি কাণ্ডি ও ঘোড়া পাওয়া যায় এবং 
মাল বহনের জঙ্ক পাওয়া যায় ঘোড়া ও কুলি। 

পাহাড়ে পথঘাটের কাজ দ্রত এগোচ্ছে এবং হাঁটার পথ সংক্ষিপ্ত হচ্ছে 
প্রতি দ্রিন। যাত্রীদের বাসম্থান ও সুখ শ্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও ভাল হচ্ছে। 
কাজেই হিমালয়ের পথে বেরোবার আগে টুরিস্ট অফিস থেকে নতুন সংবাদ 
সংগ্রহ কর! দরকার । হরিদ্বার দেরাছুন কোটদ্বার ধধিকেশ গ্রীনগর মস্থুরি 
« রাগীখেতে সরকারি টুরিস্ট অফিস আছে। 


নেপাল 
পশুপতিনাথ 


তত্্রচ্ড়ামণির মতে স্বাধীন দেশ নেপাল একটি গীঠস্থান। সতীর' 
জানু পড়েছিল নেপালে । দেবী মহামায়া, তার ভৈরব কপালী। কিন্ত 
প্ীঠস্থানটি নেপালের কোথায় তা জান! যায় না। সাধারণের ধারণ! ষে 
পশুপতিনাথ এই গীঠস্থানের ভৈরব এবং তার মন্দিরের অনতি দূরে 
গুহোশ্বরী এই গীঠস্থানের দেবী। তীর গুহামগ্ডল এখানে পড়েছিল বলেই 
দেবীর এই নাম হয়েছে। শিবচরিতের মতেও নেপাল মহাগীঠ, সতীর 
ডান জজ্বা পড়ছিল নেপালে । দেবী মহামায়! বা নবছুর্গী এবং ভৈরৰ 
কপালী। ' 

পশুপতিনাথ শিবের জন্য নেপালের রাজধানী কাঠমণু একটি প্রধান: 
তীর্থে পরিণত হয়েছে। কাঠমুতে ও নেপাল সীমান্তে বীরগঞ্জে 
এয়ারোড্রোম হয়েছে। বাওল। দেশের রাজধানী ঢাক। এবং কলকাতা' 
পানা ও দিল্লী থেকে গ্রেন যাতায়াত করে। ট্রেনে রক্সৌল গিয়ে বাসে 
কাঠমণ্ যাওয়। যায়। কিন্তু শিবরাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে সরকারী অন্ুমতি- 
পত্র সঙ্গে নিতে হয়। 

শহর থেকে তিন মাইল দূরে বাগমতী নদীর তীরে পশুপতিনাথের 
মন্দির। মন্দিরের পিছনে বাগমতী নদী, জল পর্যস্ত বাধানো ধাপ নেষে 
গেছে। এই মন্দির ভারতের কোন মন্দিরের মতো নয়। প্যাগোডভার। 
মতো আকার এই মন্দিরের, কিছু বৌদ্ধ প্রভাব আছে। মন্দিরের গমূজ' 
নেই, শিখরও নেই, তার বদলে চতুফোণ ছাদ আছে তিনতলা । হূর্যকিরণে' 
সোনার পাত ঝকমক করে। নিচে চারটি দ্বার উদ্ুক্ত, কিন্তু ভিতরে 
প্রবেশের নিয়ম নেই। সকল যাত্রীকে দরজার বাহিরে গড়িয়ে দেবতার 
দর্নি করতে হয়। পুজারী ভিতরে দাড়িয়ে ভোগ নিবেদন করে ফিরিয়ে দেন ।' 


৮০ 


পশুপতিনাথের লিঙ্গমূতি, কিন্ত বৈষ্্নাথ বিশ্বনাথের মতে! নয়। 
ভারতের কোন শিবলিঙ্গই এ রকম নয়। চারি ধারে চারটি মুখ আছে 
শিবলিঙ্গের। পঞ্চম মুখটি বোধহয় উপরে, তা দেখা যায় না। যাত্রীরা কেউ 
বলেন চার মুখ, কেউ পাঁচ মুখ বলেন । আরতির সময়ে নাকি পাচ মুখে 
পাঁচটি মুকুট পরানো! হয়। পৌরাণিক মতে শিবের পীচ মুখ ও তিন 
চোখ--পঞ্চবক্ত,ং ত্রিনেত্রং । 

বাহন নন্দীর স্থান মন্দিরের বাহিরে, বিরাট নন্দী। অন্ত একটি মন্দিরে 
ধীরভদ্র আছেন, আছেন আরও দেব দেবী। নেপালের রাজাদের মৃতিও 
আছে। 

এখান থেকে বেরিয়ে একটি পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে খানিকটা পথ 
উপরে উঠে গেলে গুহোখ্বরী মন্দির । নিচে রাস্তা থেকে সিড়ি দিয়ে উঠে 
দরজা । তারপর প্রাঙ্গণ । ছোট একটি মন্দিরে গুহোশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠান । 
কোন মৃষ্ঠি নয়, চিত্র নয়, একটি কুণ্ডের মধ্যে আছে জল, সেই জলের 
উপরেই দেবীর পুজা হচ্ছে। 

মহাভারতের অঞ্জুনি গোকর্ণ তীর্থে পশুপতিনাথ দর্শন করেছিলেন । 
'গোকর্ণ ই কাঠমণ্ডু কিনা কে জানে । 


তিব্মত 


মানস সরোবর ও কৈলাস 


একদা শুধু নেপাল নয়, মানস সরোবর ও কৈলাসও ছিল ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত। কুবেরের বাস ছিল কৈলাসে। বনবাসের সময়ে পঞ্চপাণ্ডর 
এই অঞ্চলে এসেছিলেন। দ্রৌপদীর জন্য পদ্মসংগ্রহ করতে কুবেরের 
সৈম্তের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল। কুবের শাপমুক্ত হয়েছিলেন বলে 
ভীমকে ক্ষমা করেছিলেন। পরবর্তা কালে এই অঞ্চলের নাম হল কিম্পুরুষ 
বর্ষ। এখন এই দেশের নাম তিব্বত, ভারতের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি খুলে দেওয়া হয়েছে এই তীর্থ পথ। 

কিছুদিন আগে যাত্রীরা ইচ্ছা মতে মানস সরোবর ও কৈলাসে ভীর্থ 
করতে যেতেন। সেখানে যাবার তিনটি পথ ছিল। সবচেয়ে জনপ্রিয় পথ 
'লমোড়া থেকে গাবিয়াং হয়ে লিপুলেক পাস পেরিয়ে। বন্ত্রীনাথ থেকে 
মানা পাস পেরিয়েও যাওয়া যেত, আর যাওয়! যেত যোশীমঠ থেকে 
ধৌলি নদীর উপত্যকা! ধরে নিতি পাস ডিডিয়ে। 

তিববতের মালভূমিতে এক দিকে রাক্ষসতাল, অন্ত দিকে মানস সরোবর 
€ ১৪,৯৫* ফুট )। এরই মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ। ২২,২৯৮ ফুট 
উ“চু কৈলাস শৃঙ্গ একটি শিবলিঙ্গের মতো। ভারত-তিববত সীমাস্ত থেকে 
মানস সরোবরে পৌছতে তিন দিন সময় লাগত। চতুর্থ দিনে কৈলাস 
পরিক্রমা করে সীমান্তের দিকে আসতে সময় লাগত দশ বারে দিন। 

রাক্ষদতাল থেকে মানস সরোবরের দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল। সেখানে 
প্রকৃতির এক বিরাট নগ্ন রূপ । নিরাবরণ পৃথিবী যেন শ্রাস্ত দেছে বিআ্রামরত। 
ভোগের বাসনা এখানে জাগে না, সর্ধত্যাগী সঙ্গ্যাসীর মতো! আজীবন 
স্কপক্তার কথা মনে আসে। সত্যিই এই রূপের কোন তুলনা নেই। 
পৌরাণিক মতে মানস সরোবর একটি গীঠম্থান। সতীর দক্ষিণ হাত 
পড়েছিল এখানে । দেবী দাক্ষায়ণী, তার ভৈরব অমর। 


২৩% 


কৈলাস তিব্বতীদেরও পরম তীর্ঘ। বারো বছর পর পর তাদের 
কুস্তের মতো যোগ আসে। মানস সরোবরের চারিদিকে ও কৈলাস 
পরিক্রমার পথে বৌদ্ধ লামাদের অনেক গোল্কা আছে। তিরিশ মাইল 
পরিক্রমা করতে তিন দিন সময় লাগে। পথে গৌরীকুণ্ড। আধ মাইল 
পরিধির এই কুগুটি সারা বছরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। কৈলাসের 
তুয়ারাবৃত শুঙ্গ থেকে যে বরফের পাহাড় নেমে এসে গৌরীকুণ্ডের প্রান্তে 
মিলেছে, তার নাম পিনাক। এই দৃশ্য দেখে মনে হবে যে এত দিন ধা! 
দেখেছি সবই মিথ্যে, সত্য শুধু কৈলাস। পুথিবীর এমন রূপ এর রে 
জার কোথাও বুঝি দেখিনি। মনে হবে, এর চেয়ে বড় তীর্ঘ পুথিবী 
জার নেই। তীর্ঘ আর দেবতা এখানে এক হয়ে গেছেন। এই তে প্রসব 
তীর্ঘ। প্রকৃতিই দেবতা। 


লনাপ্ত 


